মা] 
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০১৭ সবদিক নিয়মিত প্রকাশনার ৫১ বহুর 
৯৬০৬৪ এও ১০) আলা ৯০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পিয়ার মুখপত্র 
একটি ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 
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প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 


প্রধান সম্পাদক 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 

সহকারী সম্পাদক 

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 


মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
প্রচ্ছদ: মোবারক হোসাইন সাদী 


সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন:  ০১৯৪৭-৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 


ই-মেইল: 170111115901811)990)211911.00]) 
01101811009()2177811.0010) (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্ট্বাম 


1৬101101015 /১(-(৪%%1)000 

44 77109711111) 10977141107" 151477110 72524701471 1115747) 2174775 
17211751190 /)7 41-97114 441-15177110, 1১017)7৫, 0০717720712, 77077 
140202776 ০07711712411-/2771711 1497101 (279 41997), 460, 
:4779757101191, 0771142972-4000, 73721770511. 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়' গিট কুক আল জামিয়া মুদ্রণ বিভাগ, চা 
থেকে মুদ্িত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকের্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্াম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা 


সম্পাদকীয় 

সীরাতুন্নবী সা.) 

সামাজিক অবক্ষয় রো 

সীরাতুন্নবী (সা.)-এর পয়গাম 

_ ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন ০৩ 
মহানবী (সা.)-এর বিনয়, 
সত্যনিষ্ঠা ও সৌজন্যবোধ 

___ মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান ০৭ 


০২ 


[] 1) 


কাজী সিকান্দার ০৯ 


__ মুহাম্মদ আশরাফ উদ্দীন ১৪ 
কেমন ছিলেন প্রিয়তম নবী (সা.) 
_ কামরুল হাসান ১৭ 
সমকালীন [ 
ছাত্ররাজনীতি কলেজ-ভার্সিটির মেধাবী 
শিক্ষার্থীদের মাস্তান ও খুনি বানাচ্ছে! 
___ ড. আফ মখালিদ হোসেন ২০ 
যে শিক্ষা শিক্ষিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে 
-___ ডা. ফিরোজ মাহবুব কামাল ২৩ 
কাশ্মীর সমস্যা: বাংলাদেশ ও 
মুসলিম বিশ্বের নিরাপত্তা 
___ খান শরীফুজ্জামান ৩০ 
শিক্ষা-সংক্কতি [এ 
আরবি ভাষা : চর্চায় ও ভালোবাসায় 
___ আল্লামা মুফতি তকি উসমানী ৪১ 


নিয়মিত বিভাগ [ 
সমস্যা ও সমধান [2 ৩৫। কবিতা [এর ৬, ২৯, ৩৪। 
আল-জামিয়ার দিন-রাত [] ৪৮। 


সর্বশ্রেষ্ট ও সর্বশেষ 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ 
তাআলার রহমত স্বরূপ । জাহিলী যুগে আবির্ভূত হয়ে তিনি 
সত্য ও আলোর বন্ধনা করেন। তিনি গৌড়ামী, কুসংস্কার, 
সাম্প্রদায়িকতা, নিপীড়ন, বঞ্চনা, বৈষম্যের শৃঙ্খল ভেঙ্গে 
মানবাধিকারের মুক্তিবার্তা বহন করেন। শ্বেতাগ-কৃষ্তা, 
ধনী-নির্ধন, প্রভু-ভূত্য, আমীর- 
ভেদাভেদ গুছিয়ে মানুষের মর্যাদা 
প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে 
গেছেন। 

৬২২  খিস্টাব্দে মদীনায় 
হিযরতের অব্যাহিত পর 
মহানবী (সো.) পারস্পরিক ছন্দে 
লিপ্ত বিভিন্ন গোত্র-উপগোত্র ও 
ধর্মমতের জনগোষ্ঠীকে একই 
বিধিবদ্ধ আইনের অধীনে আনার 
জন্য প্রণয়ন করেন মদীনা সনদ 


(112 0/17127 91 
14%017101) | এটাই ইতিহাসের 
প্রথম লিখিত সংবিধান। এর 


পূর্বে শাসকের মুখোচ্চারিত 
কথাই ছিল রাষ্ট্রীয় আইন। “জোর 
যার মুন্ুক তার' এটাই ছিল রাষ্ট্র ও সমাজের শাসনীতি। 
ইতিহাস প্রমাণ করে এই এতিহাসিক সনদ বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবদমান কলহ ও অন্তর্থাতের অবসান 
ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সম্ম্রীতি, প্রগতি ও 
ভ্রাতৃতববোধের পরিবেশ সৃষ্টি করে। উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, 
গোত্রীয় দম্ভ, ধর্মবিদ্বেষ ও অঞ্চল প্রীতি মানবতার শক্র ও 


সালের হেবিয়াস কর্পাস এ্যাক্ট, ১৬৮৯ সালের বিল অব 
রাইটস এবং ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক 
ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (7/77/97501 


রাসূল 19010771707 07 171//77107 1২1271/5)-এর চৌদশ' 


বছর আগে মানবতার ঝান্ডাবাহী মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম 
মানুষের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার 
ঘোষণা করেন। পরস্পর বিরোধী ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে 
মহানবী (সা.) কর্তৃক সম্পাদিত এ সনদ সমগ্র মানবমগ্ডলী 
ও অখণ্ড মানবতার এক চূড়ান্ত উত্তরণ 
পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম 
রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এ দেশের 
বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর হৃদয়ের 
স্পন্দন মহানবী (সা.)। প্রাণের 
ভালবাসেন । তাদের জীবনধারায় 
প্রিয় রাসূলের (সা.) সুন্নাত ও 
আদর্শের অনুসরণ লক্ষ্য করার 
মত। আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে 
অনেক পুরস্কার ও জাতীয় পদক 
প্রদানের রেওয়াজ চালু আছে। 
অনেক কবি, সাহিত্যিক ও 
বরেণ্য মণীষীদের জীবনচরিত 
আলোচিত হয়। আমাদের 
প্রিয়নবী (সা.)-কে নিয়ে ১২ 
রি ী রবিউল আওয়াল গথবাধা কিছু 
ভি 
যথেষ্টও নয়। পুরো রবিউল আওয়াল মাসব্যাপী ব্যাপক 
কর্মসূচি গ্রহণ, জাতীয় সীরাত কনফারেন্সের আয়োজন এবং 
বাংলাদেশী লেখক ও বাংলা ভাষায় লিখিত সীরাত বিষয়ক 
হাই কমান্ডের নিকট আবেদন জানাই । নবীপ্েমিক 


প্রগতির অন্তরায়। মদীনা সনদ এ দুষ্ট ক্ষতগুলোকে মুছে 


বেসরকারি উদ্যোক্তাগণকেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে 


ফেলে এবং সামাজিক নিরাপত্তা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও 


হবে। মহানবী (সা.)-এর আদর্শ যত বেশি আলোচিত হবে 


রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে । সনদের প্রতিটি ধারা 


তত বেশি নবীন ও প্রবীন প্রজন্মের মাঝে নৈতিকতা ও 


পর্যালোচনা করলে মহানবী (সা.) এর মানবাধিকার 
ঘোষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রতিভাত হয়। ১২১৫ সালের 
ম্যাগনা কার্টা, ১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইট ১৬৭৯ 


নভেম্বর'১৯ 


মানবতা বিকশিত হবে এবং সন্ত্রাসের অবসান ঘটবে । 
ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
[| আত্তান্তহীদ ২ 


সী।রা।তু।নন।বী। (সা.) 


বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার হত্যা 
এবং সুনামগঞ্জে নিষ্পাপ শিশু তুহিন 
হত্যার নৃশংসতা ও নির্মমতায় গোটা 


গেছে তা বোঝার জন্য উচ্চশিক্ষার 
প্রয়োজন নেই। অর্থলোভ ও 
ক্ষমতালিন্সা এমন বৃদ্ধি পেয়েছে যে, 


দেশ স্তভিত। সাম্প্রতিক এ দুটি 


ব্যবসায়ীরা এখন রাজনীতি করেন। 


হত্যাকাণ্ড স্মরণকালের খুন, রাহাজানি, 


আর রাজনীতিকরা করেন ব্যবসা । 


সামাজিক অবক্ষয়ে সাধারণ মানুষও 
কম উদ্দির্ নয়। সংসদের ভেতরে- 
বাইরে যেমন এ নিয়ে আলোচনা- 
পর্যালোচনা হচ্ছে, বিভিন্ন সামাজিক 
সংগঠনও নিয়ত সভা-সেমিনার করে 


ধর্ষন, দুর্নীতি, ইভটিজিং, ছিনতাই, 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির সম্মানজনক পদ 


ব্যাংক-লুট, মানুষের সম্পদ-আত্মসাত, 


যাচ্ছে। সমাজের বিজ্ঞ ও বিদপ্ধজনরা 


ছেড়ে দলীয় সংগঠনের নেতা হবারও 


সরকারি অর্থ-তসরুপের সকল ভয়াবহ 
অপরাধকে ছাপিয়ে গেছে। মাঝখানে 
যোগ হয়েছে ক্যাসিনো ও জুয়া 
সংস্কৃতির লোমহর্ষক সব ঘটনা। 
এসবের তলে ধামাছাপা পড়েছে 
নুসরাত ও রিফাতের মর্মান্তিক 
হত্যাকাণ্ড। বাকিগুলোর ফিরিস্তি নাই 
বা বললাম। পূর্বে অপরাধ করত 
সমাজের একশ্রেণির চিহিত অংশ। 
এখন নিম্নশ্রেণি থেকে উচ্চশ্রেণি, 
সাধারণ ও রাজনীতিক, সরকারি ও 
বেসরকারি, কিশোর থেকে বৃদ্ধবয়সের 
লোকও আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়েছে 
মারাঅক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। যে 
দেশের ডিসি নারীকেলেঙ্কারির কারণে 
ওএসডি হয়, ডিআইজি প্রিজন ঘুষ- 
দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার হয়, এমপির 
মতো জনপ্রতিনিধি ইয়াবা-ব্যবসার 
কোলে সন্তান খুন হয়, সন্তানের হাতে 
লাঞ্ছিত হয় মা-বাবা.. সে-দেশের 
সামাজিক অবক্ষয় কী পর্যায়ে পৌছে 


নভেম্বর'১৯ 


অভিপ্রায় ব্যক্ত করছেন কেউ কেউ। 
উপরে যা যা উল্লেখ করলাম সবই 


প্রতিকার খুঁজছেন গভীরভাবে । অবক্ষয় 
রোধে নানা উপায় তালাশ করছেন 
সরকারকে বিভিন্ন ধরনের শলা- 


সংবাদপত্রের বর্ণনা । চলমান সত্য 
ঘটনা । 

সমাজের এহেন পচন রোধ করতে 
সরকার তথা আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীর 
বিভিন্ন সংস্থা নানা কৌশল অবলম্বন 
করছেন । ব্যাপক ধর-পাকড়ও চলছে। 
সরকার স্বয়ং শুদ্ধিঅভিযান শুরু করেছে 
নিজ দলের ভেতর । পুলিশের কথিত 
বন্দুকযুদ্ধে অনেক দাগি আসামী ও 
সন্ত্রাসী নিহতও হচ্ছে। তাতেও কি 
অপরাধ কমছে? মোটেই না। বরং 
দায়িতুশীল ব্যক্তিদের মধ্যেও 
অপরাধপ্রবণতা মাথাছাড়া দিয়ে উঠেছে 
ইদানিং । এটা মারাত্মক উপসর্গ | যে- 
কোনো সমাজের জন্য তা অত্যন্ত 
উদ্বেগজনক । যে সর্ষে দিয়ে ভূত 
এখন ভূতের তাণগ্তব। এমন পরিস্থিতির 
জন্যই হয়তো কবি বলেছেন, 
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পরামর্শ দিচ্ছেন। দেশের গবেষণা 
সংস্থাগুলোও তৎপর । বিদ্যমান গৃহীত 
ব্যবস্থাগুলো ব্যর্থ হওয়ায় অনেকটা 
বাধ্য হয়েই বলা হচ্ছে, সমাজের এই 
ভয়াবহ অবক্ষয় রোধ করতে হলে 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে নৈতিক শিক্ষার 
ওপর জোর দিতে হবে । কেউ বলছেন, 
পরিবার থেকেই এই নৈতিকতা শিক্ষা 
দিতে হবে। বিচারহীনতার সংস্কৃতিই 
এসবের জন্য দায়ী। প্রমাণিত 
অপরাধের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি 
নিশ্চিত করতে হবে । এধরনের আরো 
অনেক নীতিবাক্য.. সুন্দর সুন্দর 
পরামর্শ । গভীরভাবে চিন্তা করলে 
দেখা যায়, এসব প্রস্তাবনা মূলত 
ইসলামী শিক্ষারই নীরব স্বীকৃতি । আজ 
যা তারা অনুভব করছেন এবং প্রচলিত 
পদ্ধতিতে ব্যর্থ হয়ে যা করার জন্য 
বলছেন তা আজ থেকে চৌদ্দশ বছর 
পূর্বে ইসলাম বলেছে। মহানবী হযরত 
মুহাম্মম (সা.) বাস্তবায়ন করে 
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দেখিয়েছেন। বরং বর্তমানের চেয়ে 


চিন্তাবিদ আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান 


আরও নিকৃষ্ট ও নষ্ট সমাজকে তিনি 


আলী নদবী রেহ.)-এর ভাষায়- 


পরিবর্তন করে পৃথিবীকে সোনার মানুষ 
উপহার দিয়েছেন। 
ইতিহাস সাক্ষী, যে-সমাজে প্রিয়নবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) জন্ম নিয়ে 
ছিলেন তা ছিল এক নিকৃষ্ট 
মানবসমাজ। অপরাধের এমন কোনো 
ধরন ছিল না যা সেখানে সংঘটিত 


নবতা তখন মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল। 

নবতার এমন নাজুক মুহূর্তে 
আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.) আবির্ভীত হন। ইসলামের 
কালজয়ী শিক্ষায় অপরাধভরা পুরো 
জঙ্গলটাকেই তিনি সততা, নিষ্ঠা, 
ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার নগরীতে 


হতো না। চুরি, রাহাজানি, বর্বরতা, 


পরিণত করলেন। এ-জন্য তিনি তিনটি 


হত্যা, মদ, জিনা-ব্যভিচার.. ইত্যাদি 
সবই ছিল। অবক্ষয়ের শেষ সীমায় 
উপনীত ছিল তখনকার আরবসমাজ । 


পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন । 
এক. মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে 
তাদের চিন্তা-চেতনায় বিপ্লব সৃষ্টি 


যে মদকে সকল অপরাধের মূল বলা 
হয় সেই মদের প্রায় একশটি নাম 
ছিল। এখান থেকে সহজেই অনুমেয়, 
অন্তত একশ প্রকার মদ ও মাদকদ্রব্য 
প্রচলিত ছিল তখন । খুন ও রাহাজানির 
অবস্থা এমন শোচনীয় ছিল যে, মানুষ 
একা একা কোথায় বের হতে সাহস 
করতো না । সঙ্গবদ্ধভাবে কাফেলা হয়ে 
সফরে বের হতো । কারণ একাকী বের 
হলে নিরাপদ ছিল না কেউ। বদমাশি 
ও অশ্লীলতা এমন পর্যায়ে পৌছে 
গিয়েছিল যে, উত্তমবংশের জন্য নিজের 
স্ত্রীকে অন্যের বিছানায় পাঠিয়ে দিতেও 
দ্বিধাবোধ করতো না। কোনো কোনো 
মহিলার একাধিক স্বামী থাকতো 
যখন বাচ্চার জন্ম হতো, হাত-পায়ের 
এ-ধরনের বিয়েকে “নিকাহে রাহত 
(৯ ০৬০) হিসেবে আখ্যায়িত করা 
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করা। 
দুই. সেসব উপায়-উপকরণ বন্ধ করে 
দিলেন যা অপরাধ করতে মানুষকে 
উদ্দ্ধ করে, উদ্দীপিত করে । 

তিন. মারাত্বক অপরাধের ক্ষেত্রে 
কঠোর ও কঠিন শাস্তির বিধানপ্রবর্তন। 
এই তিনপন্থার মাধ্যমেই তখনকার 
আরবের অপরাধপ্রবণ নষ্ট সমাজকে 
বদলে দিয়েছিলেন মহানবী (সা.)। 
মানবতার খুনীকে মানবতার রক্ষকে 
পরিণত করে ছিলেন। পৃথিবী পেয়েছে 
অনুপম, উৎকৃষ্ট, অনুকরণীয় এক 
সভ্যসমাজ। 

প্রথমেই তিনি মনযোগ দিলেন মানুষের 
অন্তর ও আকিদা-বিশ্বাসের ওপর 
চেষ্টা করলেন, কীভাবে মানবহদয়ে 
আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করা যায়, পরকালের 


যেতেন। সীমাহীন অপরাধবোধ 
করতেন। 

সীরাত ও হাদীসের গ্রন্থসমূহে মা'য়েজ 
ও গামিদিয়া নামক এক সাহাবী ও এক 
সাহাবিয়ার ঘটনা প্রসিদ্ধ । রাযিয়াল্লাহু 
আনহুমা। মানবিক তাড়নায় তারা 
অপরাধ করে বসেন। তাদের এ 
অপরাধ কেউ দেখে নি, কেউ তাদের 
করেনি 


ভয়ে অপরাধবোধের কারণে তারা 
অস্থির ও বেচেইন হয়ে উঠে ছিলেন। 
ঈমান্দীপ্ত অন্তরের তাগিদেই তীরা 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে হাজির 
হয়ে ছিলেন। জানতেন, এমন 
অপরাধের শাস্তি অত্যন্ত কঠিন ও 
দৃষ্টান্তমূলক । তারপরেও অপরাধ 
স্বীকার করলেন। বলেননি, ভুল করে 
ফেলেছি আমি; বরং বলেছেন, 
1 ৯১ & ৬৩৯ (হে আল্লাহর রাসুল! 
আমি তো ধ্বংস হয়ে গেলাম।) 
পাপকে তারা নিজের জন্য বরবাদি 
মনে করতেন। রাসূল (সো.) তাদেরকে 
বারবার সুযোগ দিলেন । চেষ্টা করলেন, 
তারা যেন স্বীকারোক্তি পরিবর্তনের 
পর্যাপ্ত সময় পান। কিন্তু তারা প্রতিবার 
একই কথা বলেছেন, “আমাকে পবিত্র 
করুন। “আমাকে পবিত্র করুন।” 
তাদের অনড় স্বীকারোক্তিমূলক 


জবাবদিহিতার অনুভূতি তৈরি করা 


জবানবন্দি প্রেক্ষিতে একসময় শরয়ী 


যায়। মানুষ যাতে দুনিয়াতেই মৃত্যুর 
ওপারের জীবন উপলব্ধি করতে পারে 


হদ তাদের ওপর প্রয়োগ করা হয়। 
এ-কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পুরো 


নির্লজ্জতার অবস্থা ছিল এমন, অশ্রীল 
ও গর্হিত কাজ করার পর তা লিখে 


আখেরাতের পূর্বেই আখেরাত তার 


জীবদ্দশায় মাত্র ছয়টি এমন অপরাধের 


সামনে দৃশ্যমান থাকবে। অনুভব 


কাবা শরিফের গিলাফে ঝুলিয়ে 
রাখতো । গর্বভরে কবিতায় তা বর্ণনা 
করতো নির্দিধায়। মারামারি ও 


করবে, সে সর্বদা আল্লাহর সামনে 


সন্ধান পাওয়া যায় যার ওপর শরয়ি 
হদ নির্ধারিত। 


দাঁড়িয়ে। আল্লাহ তাকে দেখছেন। 
প্রতিনিয়ত । প্রতিটি মুহূর্ত । 


হানাহানি তো ছিল তাদের স্বভাবজাত 


হদয়জগতে এমন বিপ্রব ও 


মানবিক বিবেক জাত করতে এবং 
হৃদয়ের গহীনে অপরাধবোধ সৃষ্টি 
করতে মহানবী (সা.) মানুষের মন- 


বৈশিষ্ট্য । যুদ্ধ একবার লাগলে বছরের 
পর বছর চলতো । বিশ্ববরেণ্য ইসলামি 


নভেম্বর”১৯ 


পরিবর্তনের ফলেই সাহাবিরা অতি 
সাধারণ গোনাহেও অস্থির হয়ে 


নসকে গুরুত্ব দিতেন। মনন ও 
মানসিকতা অনুযায়ী মানুষকে 
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তরবিয়ত দিতেন। জনৈক সাহাবি 
এসে আল্লাহর রাসূল (সা.)কে 
বললেন, অন্যসব গোনাহ থেকে তো 


করে তুলতেন। জাম্নাত-জাহাম্নামের 
চিত্র এমনভাবে তুলে ধরতেন যে, 
সাহাবিদের মন-মেজাজ পাল্টে যেতো। 


তিনি বিরত থাকতে পারেন; কিন্তু 


লোভনীয় কিছু সামনে পড়লেও, 


ব্যভিচার থেকে নিজেকে নিবৃত রাখতে 


আখিরাত তাজা হয়ে যেতো তাদের 


পারেন না। ব্যভিচারের অনুমতি 


অন্তরে। ফলে সম্পদের পাহাড় 


চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে 
বললেন, কেউ যদি তোমার মায়ের 


দেখলেও তারা বিগলিত হতেন না। 
হাজারো সুযোগ থাকলেও অন্যের 


সঙ্গে এমন গরিত কাজ করে তোমার সম্পদে হাত লাগাতেন না। যে- 
ভালো লাগবে? তিনি না-সূচক জ দায়িতই দেওয়া হতো তাদের, 
দিলেন। একইভাবে বোন, স্ত্রী, ক নতদার প্রমাণিত হতেন। 


উদাহরণ দিয়েও তাকে প্রশ্ন করলেন 


ক্ষমতাবানরা রাষ্ট্রীয় অর্থের পাহারাদার 


র 
বৰ 
র 

] 
র 


এমন কাজে তুমি রাজি হবে? প্রতিবার 


ছিলেন। 


ওই সাহাবি নেতিবাচক উত্তর দিলেন। 
অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সা.) 
বললেন, তুমি যে মহিলার সঙ্গে 
ব্যভিচার করবে সেও তো কারো না 
কারো মা, বোন, কন্যা বা স্ত্রী.. । তখন 
কথা বুঝে আসলো জিজ্ঞাসু সাহাবির। 
সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করলেন গহিত কাজ 
থেকে । মহানবী (সা.) বলেন, বেগানা 
মহিলার ওপর যদি নজর পড়ে এবং 
অন্তরে কামনা জাগ্রত হয়, তোমার 
নিজের ঘরে চলে যাও । কারণ তোমার 
স্ত্রীর কাছেও তা আছে যা ওই মহিলার 
রয়েছে। অর্থাৎ তোমার শারীরিক 
চাহিদা পূরণের সব সামান তো 
তোমার স্ত্রীর কাছেও রয়েছে। 

সাধারণত মানুষ অপরাধ ও দুর্নীতি 
করে অর্থের লোভে । এ লোভ-লালসা 
দূর করতে আল্লাহর রাসূল (সা.) 
যারপরনাই জোর দিতেন। পার্থিব 
জীবনে ধন-সম্পদের অস্থায়িতব, 
দুনিয়ার অসারতা তুলে ধরতেন। 
আখিরাতের প্রতি মুহাব্বত সৃষ্টি 
করতেন মানুষের হৃদয়ে। যখনই 
আরাম-আয়েশের মানসিকতা অনুভব 
করতেন বলতেন, ০১৫০ 3! ০১৪০ 3৪১ 
(প্রকৃত জীবন তো আখিরাতের 
জীবন)। জাহান্নামের ভয়াবহতা বর্ণনা 


দ্বিতীয়ত আল্লাহর রাসূল (সা.) সেসব 
পথ বন্ধ করে দিলেন যা পাপ ও 


অপরাধের দিকে মানুষকে প্রলুন্ধ করে । 
গোনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। 
উদাহরণস্বরূপ, ইসলামে জিনা- 
ব্যভিচার হারাম। তাই জিনা- 


ব্যভিচারের পথ সুগম করে এমন 
সবধরনের উপায় ও পন্থা রুদ্ধ করে 
দিলেন তিনি। পর্দার বিধান জারি 
করলেন। একাকী বেগানা মহিল 
সঙ্গে ত নিষিদ্ধ করলেন । বিয়ে 
প্রতি উৎসাহিত করলেন । সময় 
সুযোগ থাকার পরেও বিয়ে বিল 
করাকে অপসন্দ করতেন। অশ্রী 
কর্মকাণ্তকে কঠোরভাবে নিষে 
করলেন। শিক্ষা, ইবাদত, সফর.. 
সবক্ষেত্রে মহিলাদের নিঃসঙ্গ বের 


এ৭ এম 


পা এ ৫ 


চে 


তখন মাদকাসক্তরা বাধ্য হয়েই মদপান 
থেকে বিরত থাকবে । ধীরে ধীরে 
একসময় তা অভ্যাসে পরিণত হবে। 
এটাই যুক্তিসঙ্গত। পবিত্র কুরআনে 
কত চমৎকার করে এই নিরাময়-শিক্ষা 
দিয়েছে! প্রথমে মদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি 
করল । অত:পর মাদকাসক্ত হয়ে 
নামাযে আসতে নিষেধ করল । তারপর 
চূড়ান্ত পর্যায়ে সরাসরি মদ নিষিদ্ধ করে 
দিল। 

অপরাধ নিরোধে মহানবী (সা.)-এর 
তৃতীয় পন্থা ছিল আইন ও সাজা। 
রণ কিছু কিছু মানুষের স্বভাব ও 
প্রকৃতি এমন যে, আপনি যতই 
ভালবাসা ও গুরুতু দিয়ে বোঝান না 
কেন, তাদের বুঝে আসে না। যতই 
উপদেশ দিন, আদেশ-নিষেধ করুন, 
মন গলে না। সংশোধন বা সতর্ক হয় 
না। শক্ত না হলে তারা ভক্ত হয় না। 
কঠোর সাজা না হলে তারা নিবৃত হয় 
রর এমন প্রকৃতির লোকের জন্য 
র ও কঠিন আইন, ষ্টান্তমূলক 
ডি বিধান প্রয়োজন। বর্তমানে 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে আসামিকে 
বাচানোর পায়তারা চলে । অপরাধের 
তথ্য ও দলিল দুর্বল করার কসরত 
পরিলক্ষিত হয় কোর্ট-আদালতে । ফলে 


হওয়াকে পসন্দ করতেন না তিনি। 
ব্যভিচারের দিকে নিয়ে যায় এমন 
সবপথ ও সুযোগ যখন বন্ধ করে 
দিলেন, ব্যভিচার এমনিতেই কঠিন 
হয়ে গেল। জিনা থেকে পরহেয করা 
নৃষের পক্ষে সহজ হয়ে গেল। 

মদ ও মাদকতার প্রতি তো এমন 
কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন 
যে, কেবল মদপান নিষিদ্ধ করেন নি; 
মাদকদ্রব্য বহন.. সব নিষিদ্ধ ও হারাম 


করতেন । জান্নাতের প্রতি অনুপ্রাণিত 


নভেম্বর'১৯ 


করে দিলেন । ফলে মদ আর সহজলভ্য 


আইনের ফাঁক দিয়ে আসামী বের হয়ে 
যায়। তখন ওই আসামী দ্বিগুণ 
উৎসাহে পুরনায় একই অপরাধ করে। 
সমাজের জন্য আরও মারাত্বক হয়ে 
উঠে। এ-জন্য প্রমাণিত অপরাধের 
জন্য ইসলাম কঠোর শাস্তির বিধান 
রেখেছে । তবে অপরাধপ্রমাণের জন্য 
যথেষ্ট কড়াকড়িও দেখিয়েছে। যাতে 
কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি হয়রানির 
শিকার না হয়। অহেতুক শাস্তি ভোগ 
করতে না হয়। যথাযথ সাক্ষী-দলিল 
দিয়ে একবার অপরাধ প্রমাণিত হলে, 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


জার প্রয়োগই একমাত্র 
ন। এতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি 
৪৬ শান্ত হয়, স্বস্তিবোধ 
করে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। 
অন্যথায় প্রতিশোধের আগুনে পুড়ে। 
সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তখন সমাজে 
আরো হানাহানি হয়। আরও রক্ত 
ঝরে, মানুষ মারা যায়। পক্ষান্তরে 
দোষী ব্যক্তির যথাযথ শাস্তি হলে, 
অনেক প্রাণ রক্ষা পায়। এজন্যই 
সুষ্ঠ তাটি লারা সারের 


৫৮2 ১৮৮৫ 


“তোমাদের জন্য কিসাস অর্থাৎ হত্যার 
বদলে হত্যার বিধান)-এ 
রয়েছে ।” 

সামাজিক অবক্ষয় রোধে মহানবী 
(সা.)-এন এসব পন্থা পরীক্ষিত ও 
প্রমাণিত সত্য। মুসলিম রাষ্ট্রে তো 


কখনো রোধ করা যাবে না। যে- 
সমাজে মানুষের মন-মানসিকতা 
পরিবর্তন না হবে, আত্মশুদ্ধি না ঘটবে, 
সে-সমাজ কখনো অপরাধমুক্ত হবে 
না। একইভাবে প্রমাণিত অপরাধের 
দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না থাকলে, 
নিত্যনতুন অপরাধী জন্ম নেবে। 
পুরাতন অপরাধী হবে আরো ভয়ংকর । 
সমাজের জন্য আরও ক্ষতিকর । 

বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এ-কথা 
নির্িধায় বলা যায়, সমাজের বর্তমান 
পচন ও অবক্ষয় রোধ করতে হলে, 


জীবন বিদ্যাপীঠ থেকে সত্যিকার নাগরিক 


তৈরি করতে হলে, নারীর হারানো 
সম্মান ও অধিকার পুনরুদ্ধার করতে 
হলে, সর্বোপরি সমাজকে অপরাধমুক্ত 
করতে হলে.. আবার সোনালি অতীতে 


বটেই; ভারতের মতো কষ্টরহিন্দুত্কবাদী 
রাষ্ট্রে পর্যন্ত পরোক্ষভাবে ইসলামের 
সেসব শ্বাশত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 


ফিরে যেতে হবে। মানবতার বিস্মৃত 
শিক্ষা পুনরায় অর্জন করতে হবে। 
সেই বাতি আবার জালাতে হবে যা 


অনুভব করা হচ্ছে। স্মর্তব্য, ভারতের 


অসভ্য আরবসমাজে মানবতার শিক্ষক 


ক্রমবর্ধমান অপরাধে যখন সবাই 


মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) জ্বালিয়ে 


অতিষ্ঠ । বিশেষত ধর্ষনের ন্যায় ভয়াবহ 


ছিলেন। নববি শিক্ষার আলোয় 


অপরাধ মারাত্মকহারে বৃদ্ধি পেল, 
তখন উদ্বেগ প্রকাশ করতে গিয়ে 
জনৈক লিডার ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমনত্রী 
নিজের মতামত জানিয়ে বললেন, 
দেওয়া উচিত। একইভাবে স্কুল- 
কলেজে মেয়েদের উত্যক্তকরণ এবং 
ইভটিজিংয়ের প্রেক্ষাপটে দিল্লির 
সাবেক বিজেপি সরকার অভিমত ব্যক্ত 
করল, স্কার্টের পরিবর্তে ইউনিফরম 
কামিস ও উড়না পরিধান বাধ্যতামূলক 
করা দরকার । তারা বিলক্ষণ বুঝেছে, 
বেপর্দার পরিবেশ বলবৎ রেখে 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ইভটিজিং বন্ধ 
করা যাবে না, ধর্ষন-সমস্যার সমাধান 
হবে না। একইভাবে অশ্লীল সিনেমা, 
টিভি চ্যানেল, পর্নোথ্াফি সমাজে 
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আলোকিত করে ছিলেন। ইসলামের 
যে-চেরাগ এতোদিন অযত্র ও 
অবহেলায় পড়ে ছিল, তা-ই এখন 
জ্বালাতে হবে আরেকবার । 
মোদ্দাকথা সমাজের ক্রমবর্ধমান 
নৃশংসতা, নির্মম অপরাধপ্রবণতা, 
অসহনীয় দুর্নীতি রোধ করতে হলে 
সেই তিনপন্থাই গ্রহণ করতে হবে যা 
ইসলামপূর্ব নিষ্ঠুর আরবে 
সমাজপরিবর্তনের জন্য মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) করেছিলেন। অর্থাৎ 
মানুষের আত্মশুদ্ধি এবং চিন্তা-চেতনায় 
বিপ্লব আনতে হবে। সেসব উদ্দীপক 
বিষয়গুলো বন্ধ করতে হবে যার 
কারণে অপরাধ সংঘটিত হয়। 
প্রমাণিত অপরাধের কঠোর ও 
দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। 
কৰি সুন্দর বলেছেন, 


এ? 0১ প্র ৬ 4০৮ ৩৮৪ 


(40৮ ঠ 510 বি (9 
ফালতু মনে করে নিভিয়ে দিয়েছিলে 
যেটা, 
সেই দ্বীপ জ্বালাও, 
আসবেই। 


তো আলো 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৭৯ 


প্রিয় রসুল 
মুহাম্মদ হানিফুল ইসলাম 


খোদার দেয়া হুকুম মেনে 
অন্ধকারের ইতি টেনে 
আনলে আলো বাতি, 
জুলছে দিবা-রাতি । 


ব্যর্থতাকে হার মানিয়ে 
দিলে আলোর দিশা, 
খোদার দয়া মিশা । 


আসলে যেমন আনলে বয়ে, 
তাতে খুনও ঝরে । 


অনেক মানুষ খোদার ভয়ে 
এল দীনের পথে, 
ভ্রান্ত ধর্ম হতে। 


তোমার প্রেমিক দিবা-নিশি 
পড়ছে দরুদ অহর্নিশি 
ভালবাসা দিয়ে, 


আমার জীবন তোমার তরে 
তোমার দেখা পথটি ধরে 
হয়নি অবিলাশী, 
তোমায় ভালবাসি 
ওহে প্রিয় রসুল, 
তোমায় ভালবাসি 


স।ম।কা।লী।ন 


মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন 


মানবজাতির অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় 


মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান 


হতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে 
কারণে তারা তাকে “আল- 
আমিন' বা বিশ্বস্ত উপাধিতে 
ভূষিত করেছিল। তিনি যে 
বিনয়-ন্ম ও সৎচরিত্রের 
অধিকারী ছিলেন, তা তারা 
একবাক্যে অকপটে স্বীকার 
করেছে। দুনিয়ার মানুষকে 
অর্থের দ্বারা বশীভূত না 
করে বরং তাদের সদাচরণ, 
উত্তম ব্যবহার এবং সততার 
দ্বারা বশীভূত করতে সক্ষম হয়েছেন। 


মহান উদার, বিনয়ী ও নত ব্যক্তিতৃ। 
তিনি উত্তম চরিত্র ও মহানুভবতার 
একমাত্র আধার | পিতা-মাতা, স্বামী- 
আদর্শ ও প্রাণপ্রিয় ব্যক্তিত্ব নবী করীম 
(সা.) একাধারে সমাজসংস্কারক, 
ন্যায়বিচারক, সাহসী যোদ্ধা, দক্ষ 
প্রশাসক, যোগ্য রাষ্ট্রনায়ক এবং সফল 
ধর্মপ্রচারক। 

কল্যাণকর প্রতিটি কাজেই তিনি 
সর্বোত্তম আদর্শ। তার অসাধারণ 
চারিত্রিক মাধুর্য ও অনুপম ব্যক্তিতের 
হয়েছে, 

৬০03 2৫6৫ 
“তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের 
মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ ।” 
তিনি অবিস্মরণীয় ক্ষমা, মহানুভবতা, 
বিনয়-নম্রতা, সত্যনিষ্ঠতা প্রভৃতি বিরল 


নভেম্বর”১৯ 


তাআলা ঘোষণা করেছেন, 


০৪৮৬৬ ৩৫১5 


ধ্ম-ব্ণ-দল-মতনির্বিশেষে সব 
মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করে পৃথিবীর 
বুকে শ্রেষ্ঠতর  স্বভাব-চরিত্রের 
অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করেছেন। 
তার স্বভাব-চরিত্রের মধ্যে বিনয় ও 


'আমি উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা 
সাধনের জন্যই প্রেরিত হয়োছি ।” 

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন আচার- 
আচরণে অত্যন্ত বিনয়ী। কখনো দুর্বল 
ব্যক্তিকে কটু কথার মাধ্যমে 
হেয়প্রতিপন্ন করতেন না। এমনকি 
অসাধ্য কাজে বা কঠিন দায়িতে বাধ্য 
করতেন না। তিনি দরিদ্র অসহায় 
মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করতেন । 

সমাজে যে যতটুকু মর্যাদার অধিকারী, 
তাকে সেভাবেই মূল্যায়ন করতেন। 
তিনি নম্রতাসুলভ আচরণ প্রদর্শন 
অযথা রাগ ও ক্রোধ থেকে সর্বদা 
বিরত থাকার পরামর্শ দিতেন। তিনি 
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১৯0 
“যে ব্যক্তি ন্য-বিনয়ী হয় আল্লাহ তাকে 
উচ্চাসনে আসীন করেন আর যে 


ন্মতা ছিল সদা জাগ্রত। সর্বোত্তম 
আদর্শের বাস্তবায়নকারী ও প্রশিক্ষক 
কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করা 
হয়েছিল। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, 

43১4 [3 মি । 1) 


অহংকারী হয় আল্লাহ তাকে অপদস্থ 
করেন |” 

তার কাছ থেকে বিধর্মীরাও আশাতীত 
সুন্দর কোমল আচরণ লাভ করত। 
তিনি এতই নমনীয় ও কোমলতর 
ব্যবহারের অধিকারী ছিলেন যে তার 
পবিত্র সংস্রব কিংবা সামান্যতম সুদৃষ্টির 


71711...) আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


কারণেও অনুসারীরা তাকে প্রাণাধিক 


এতদর্শনে তিনি লোকটিকে স্বাভাবিক 


ভালোবাসত এবং মনে-প্রাণে গভীর 


করে তোলার জন্য বললেন, “থামো, 


শ্রদ্ধা পোষণ করত। তার কোমল 


ব্যবহার সম্পর্কে উম্মুল মুমিনীন হযরত 
আয়েশা (রাযি.) বলেন, “নবী করীম 


কাউকে দেখিনি। তিনি দিবারাত্রির 
সময়টুকু তিন ভাগে ভাগ করে 


নিজেকে সংযত করো! আমি তো এমন 
এক মহিলার গর্ভজাত সন্তান, যিনি 


নিতেন। এক ভাগ ইবাদত-বন্দেগি 
করতেন। অন্য ভাগ পরিবার- 


শুকনো গোশত ভক্ষণ করতেন।" 


(সা.) কঠোর ভাষী ছিলেন না, এমনকি 
প্রয়োজনেও তিনি কঠোর ভাষা প্রয়োগ 


পরিজনের গৃহকর্মের যাবতীয় কাজ 


মানুষের সঙ্গে এমন সদাচরণ একান্তই 


সম্পন্ন করতেন। আর এক ভাগ সময় 


উদারতার পরিচায়ক। পৃথিবীর 


করতেন না। প্রতিশোধপ্রবণতা তার 


তিনি নিঃস্ব-দুস্থজনদের জনসেবায় ব্যয় 


ইতিহাসে এ রকম বিরল ব্যক্তিতের 


মধ্যে আদৌ ছিল না। মন্দের প্রতিবাদ 


করতেন। কোনো জরুরি অবস্থা দেখা 


সন্ধান কখনো মেলে না। এমনিভাবে 


না দিলে সাধারণত এ নিয়মের ব্যত্যয় 


তিনি মন্দ দিয়ে করতেন না, বরং 


তিনি মানুষের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী 


ঘটত না। 


মন্দের বিনিময়ে তিনি উত্তম আচরণ 
করতেন । সব বিষয়েই | তিনি ক্ষমাকে 


উচ্চারণ করে বলেছেন, “আল্লাহ 


মহানবী (সা.) সৎ স্বভাব, সত্যনিষ্ঠা, 


তাআলা ওহির মাধ্যমে আমার কাছে 


প্রাধান্য দিতেন। তিনি এতটা বিনয়ী ও 


নির্দেশে পাঠিয়েছেন যে নম্রতা ও 


নম্র ছিলেন যে কথা বলার সময় কারও 
মুখমগ্ডলের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করে কথা 


হেয়তা অবলম্বন কোরো । কেউ যেন 
অন্যের ওপর গর্ব ও অহংকারের পথ 


বলতেন না। কোনো অশোভন বিষয় 
উল্লেখ করতেন না ।” 

তিনি সবসময় মানুষের সঙ্গে হাসিমুখে 
কথা বলতেন ও সদালাপ করতেন। 
তার মধুর বচনে সবাই অভিভূত 
হতো। তার অভিভাষণ শুনে 
জনসাধারণ অশ্রু সংবরণ করতে 
পারত না। তিনি জনগণকে উপদেশ 
দিয়ে বলেছেন, “দয়ালু প্রভূ আল্লাহর 
ইবাদত করো, ক্ষুধার্তকে খাদ্য প্রদান 
করো, সালামের বহুল প্রচলন করো 
এবং এসব কাজের মাধ্যমে বেহেশতে 
প্রবেশ করো ।” একদিন এক ব্যক্তি নবী 
করীম (সা.)-কে ইসলামে সবচেয়ে 
ভালো কাজ কোনটি প্রশ্ন করলে তিনি 
উত্তরে জানালেন, “অভুক্তকে খাওয়ানো 


অবলম্বন না করে এবং কেউ যেন 
কারও ওপর জুলুম না করে ।' (সহীহ 


মুসলিম) 

তিনি বহুলাংশেই স্বাবলম্বী ছিলেন 
নিজের প্রয়োজনে কারও ওপর 
নির্ভরশীল হতেন না। নিজ হাতে জুত 
মেরামত করতেন, কাপড় সেলাই 
করতেন, দুধ দোহন করতেন 
সেবকদের কাজে সহায়তা করে আটা 
পিষতেন। নিজ হাতে রুটি তৈরি করে 
পরিবার-পরিজনকে নিয়ে খেতেন 


সৌজন্যবোধ, বিনয় ও ন্মতার যে 
অনুপম শিক্ষা দিয়েছেন, তা আমরা 
ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক 
জীবনে পারস্পরিক সদ্যবহারের 
মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে পারি। তার 
সাধারণ জীবনযাপন, বিন্ত্র আচার- 
আচরণ, উপদেশাবলি অনুশীলন করলে 
এবং আদর্শ গুণাবলি নিজেদের জীবন 
পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুশীলন করে 
চললে মানুষ ইহকালীন কল্যাণ ও 
পারলৌকিক মুক্তি লাভে ধন্য হতে 
পারে। 

তাই নবী করীম (সা.)-এর সুমহান 
জীবনাদর্শ থেকে মানুষের প্রতি 


নিজে হাটবাজার থেকে সওদা করে 
নিয়ে আসতেন। পরিবারের কেউ 
কোনো কাজের সহায়তা কামনা করলে 
তখনই সাহায্যের জন্য সাড়া দিতেন। 

তার পারিবারিক কার্ষকলাপ সম্পর্কে 


আর চেনা-অচেনা সবাইকেই সালাম 
করা ।” (সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম) 


জিজ্ঞাসা করা হলে হযরত আয়েশা 
(রাযি. বলেন, “রাসুলুল্লাহ (সা.) 


তিনি ছিলেন নির্লোভ, নিরহংকার, 
পরোপকারী, সহজ-সরল অনাড়ম্বর 
জীবনের অধিকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ 
একজন আদর্শ মহামানব । একবার 
এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর 
দরবারে এসে তীর ইস্পাতকঠিন 
ব্যক্তি ও গারতীর্য লক্ষ করে ভয়ে 
কাপতে লাগল। 


নভেম্বর'১৯ 


বাড়িতে অবস্থানকালে পরিবারের 
কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত 
কতেন। যখন নামাযের সময় হতো 
তখন তিনি নামাযের জন্য ওঠে 
যেতেন। হযরত আনাস (রাযি.) 
বলেছেন, “পরিবারের প্রতি অধিক 
্নেহপ্রবণ হিসেবে নবী করীম (সা.) 
থেকে বেশি অগ্রগামী আমি আর 


সর্বোত্তম ব্যবহার, বিনয়ী চরিত্র, বিন্ম্ 
ব্যক্তিত, আনুগত্যতা, সহযোগিতা ও 
পারস্পরিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 
জনসেবা ও মানবকল্যাণ সুনিশ্চিত করা 


বাঞ্ছনীয় । 


* আল-কুরআন, সুরা আল-আহযাব, ৩৩:২১ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-কলম, ৬৮:৪ 

৩ আল-বাগাওয়ী, শরহুস সুনাহ, আল- 
মাকতাবুল ইসলামী, দামিশক, সিরিয়া 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. _ ১৯৮৩ 
খ্রি.), খ. ১৩, পৃ. ২০২, হাদীস: ৩৬২২ 
আল-বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২৩ হি. - ২০০৩ খ্রি.), খ. 
১০, পৃ. ৪৫৫, হাদীস: ৭৭৯০ 


সী।রা।তু।নন।বী। (সা.) 


মহানবী হযরত 


মুহাম্মদ (সা.)-এর 
সম্মান ও মর্যাদা 


কাজী সিকান্দার 


সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। সকল 
যুগের সকল নবীর সর্দার। সকল 
মহামানবের মহান। জিন ইনসানসহ 
পৃথিবীর সকল জাতির নবী । যিনি শেষ 
নবী। পৃথিবীল রহমতন্বরূপ যিনি এ 
পৃথিবীতে এসেছেন তিনি হলেন 
মুহাম্মদ (সা.)। তার মর্যাদা ও 
সম্মানের কথা স্বয়ং আল্লাহ থেকে শুরু 
করে এ জগতের সকল নবী বলেছেন। 
তিনি দয়ার নবী, মায়ার নবী তিনি 
রহমতের কাণ্ডারী। তিনি দুনিয়া ও 
আখেরাতে সম্মানী । 


রাসূল (সা.) সম্পর্কে কুরআন 

আল্লাহ ফেরেশতার ও মানবকুল থেকে 
রাসূল মনোনীত করে থাকেন। (সূরা 
আল-হজ: ৭৫) প্রত্যাদেশকৃত অহী ভিন্ন 


জন্যই রয়েছে রাসুল। (সূরা ইউনুস: 


৪৭) 


রাসুল (সা.)-এর কাজ 

তোমাদের মধ্যে একজন রাসুল প্রেরণ 
করেছেন যিনি তাদেরকে তার 
পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমত 
শিক্ষা দেন। অথচ ইতঃপূর্বে তারা 
সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল। 
(সূরা আল-জুমুআ: ২) 

ধ্বংস করেন না যে পর্যন্ত রাসূল প্রেরণ 
করেছেন, যিনি তাদেরকে তার 
আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং আমি 
জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি 
যখন তার বাসিন্দারা যুলুম করে । (সূরা 
আল-কাসাস: ৫৯) আমি সুসংবাদদাতা ও 


তিনি মন থেকে কোন কথা বলেন না। 
(সূরা আন-নাজম: ৩-৪) অবশ্যই তারা 
ছিল আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের 
অন্তর্ভূক্ত। (সূরা সুয়াদ: ৪৭) আর আল্লাহ 
তার রিসালাতের ভার কার ওপর অর্পণ 
করবেন তা তিনিই ভাল জানেন । (সূরা 
আল-আনআম: ১২৪) আর এমন কোন 
জাতি নেই যাদের কাছে সতর্ককারী বা 
ভীতি প্রদর্শক প্রেরিত হয়নি। (সূরা 
ফাতির: ২৪) আর প্রত্যেক উম্মতের 


নভেম্বর'১৯ 


সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি 
যাতে রাসূল আগমনের পর আল্লাহর 
বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না 
থাকে। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও 
প্রজ্ঞাময় । (সূরা আন নিসা: ১৬৫) 

আমার প্রতি এ কুরআন অবতীর্ণ 
হয়েছে যাতে আমি তোমাদেরকে এবং 
যাদের কাছে এ কুরআন পৌছেছে 


সবাইকে ভীতি প্রদর্শন করি। (সূরা 
আল-আনআম: ১৯) 


আল্লাহর পথে মানুষকে হিকমত ও 
উত্তম উপদেশ সহকারে দাওয়াত 
দাও। (সূরা আন-নাহল: ১২৫) এটাই 
আমার পথ যে আমি আল্লাহর দিকে 
আহ্বান জানাই । (সূরা ইউসুফ: ১০৮) হে 
রাসূল আপনি তাদেরকে উপদেশ দিন 
আপনি কেবল উপদেশদাতা আপনাকে 
দারোগা বানিয়ে পাঠানো হয়নি যে 
আপনি তাদেরকে বাধ্য করবেন । (সূরা 
আল-গাশিয়া: ২১-২২) নিশ্চয় আপনার 
দায়িত শুধু পৌছানো । (সূরা আর-রা'দ: 
৪০) তা আপনাকে ক্লেশ দেওয়ার জন্য 
আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ 
করি নি, কিন্তু এটা তাদেরই 


উপদেশের জন্য যারা ভয় করে। (সূরা 
তাহা: ১-৩) 


মুহাম্মদ (সা.) সবার 

রাসূল এবং রহমত 

বলুন হে মানবজাতি! আমি তোমাদের 
সবার প্রতিই আল্লাহর রাসূল হিসেবে 
প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আল-আ'রাফ: 
১৭৫) 

আমি আপনাকে সমগ্র জগতের প্রতি 
কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি। 
(সূরা আল-আম্বিয়াঃ ১০৭) আমি 
তোমাদের প্রতি রাসূল পাঠিয়েছি 


______াললল্ল্ল্ল্্য। আত্তার্তহীদ ৯ 


সী।রা।তু।ন্ন।বী। (সা.) 


আদর্শ । (সূরা আল-আহ্যাব: ২১) নিশ্চয় 
আ 


এভাবে আমরা তোমাদের একটি উত্তম 


পনি উত্তম চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত। 
(সূরা আল-কলম: ৪) 
“আলিফ লাম রা। এটি একটি গ্রন্থ, যা 


জাতিরূপে গড়ে তুলেছি যাতে করে 


আমি আপনার প্রতি নযিল করেছি, 


তোমরা গোটা মানবজাতির জন্য 
সত্যের সাক্ষ্যদাতা হতে পার এবং 


যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে 
আলোর দিকে বের করে আনেন, 


রাসূল (সা.) যেন তোমাদের সাক্ষ্য বা 
নমুনা হন। (সুরা আল-বাকারা: ১৪৩) 
যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও 
বিজয় তখন আপনি মানুষকে দলে 
দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে 
দেখবেন । সেরা আন-নাসার: ১-২) 


মুহাম্মদ (সা.) সুসংবাদদাতা 
ও উজ্জ্বল প্রদীপ 
হে নবী! আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি 


পরাক্রান্ত ও প্রশংসার যোগ্য রবের 
নির্দেশে তারাই পথের দিকে । (সূরা 
ইবরাহীম: ১) 


মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদা 
নিয়ে কয়েকটি হাদীস 


বেহেশতে প্রবেশ করবেন 


৩. আমার জন্য গনীমতের মাল 
হালাল করা হয়েছে, যা ইতঃপূর্বে 
কোন নবীর জন্য হালাল করা 
হয়নি। 

৪. আমাকে মহান সুপারিশের দায়িতৃ 
দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। 

৫. পূর্বেকার সকল নবী নিজ জাতির 
কাছেই প্রেরিত হতেন আর আমি 
পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে 
প্রেরিত হয়েছি। 

মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়েতে এ 

হাদীসে এঅংশটুকু বাড়ানো হয়েছে 

যে, আমাকে শব্দ কম অর্থ ব্যাপক 
এমন বাণী সম্ভার প্রদান করা হয়েছে। 
আমার মাধ্যমে নতুন নবী আগমনের 


হযরত আনাস (রোযি.) থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 


সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা, ভীতি 
প্রদর্শক ও উজ্জল প্রদীপরূপে । (সূরা 


কিয়ামতের দিন আমি বেহেশতের 
দরজায় এসে দরজা খুলতে বলব। 


আল-আহ্যাবং ৪৫-৪৬) যেমন আমরা 
তোমাদের থেকেই তোমাদের মাঝে 
একজন রাসূল পাঠিয়েছি। সে 


তখন বেহেশতের প্রহরী এসে বলবে, 
আপনি কে? আমি বলব মুহাম্মদ, তখন 
বেহেশতের প্রহরী বলবে, আপনার 


তোমাদের কে আমার আয়াত পড়ে 


বিষয়ে আমাকে আদেশ দেওয়া 


শুনাবে, তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ 
ও বিকশিত করে তুলবে । (সূরা আল- 
বাকারা: ১৫১) তিনিই উম্মীদের মধ্যে 
একজন রাসূল পাঠিয়েছেন যে তাদের 
নিকট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে । 
তাদেরকে পবিত্র করবে এবং শিক্ষা 
দিবে কিতাব ও হিকমত । (সূরা আল- 
জুমুআ: ২) 


মুহাম্মদ (সা.)-কে ভালবাসা, 

তার আদর্শ ও চরিত্র 

হে নবী! আপনি বলে দিন যে, যদি 
তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে 
আমার অনুকরণ কর, আল্লাহ 
তোমাদেরকে ভালবাসবেন। (সূরা আলে 
ইমরান: ৩১) 

নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল 
(সা.)-এর জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম 


নভেম্বর'১৯ 


হয়েছে, যেন আপনার পূর্বে আর কারো 


জন্য দরজা না খুলি। (মুসলিম শরীফ, 
মিশকাত: ৫১১) 


মুহাম্মদ (সা.) সমস্ত মানুষের নবী 
হযরত জাবের (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আমাকে 
এমন পাঁচটি বৈশিষ্ট্য প্রদান করা 
হয়েছে যা ইতঃপূর্বে কোন নবীকে 
দেওয়া হয়নি 

১. একমাসের পথের দূরতৃ পর্যন্ত 
শক্রপক্ষের অন্তরে আমার ভীতি 
সঞ্চারিত করে আমাকে সাহায্য 
করা হয়েছে। 

২. সমণ্র ভূ-খগুকে আমার জন্য 
মসজিদ এবং পবিভ্রকারী অর্থাৎ 
নামায ও তায়াম্মমের উপযুক্ত 
বানানো হয়েছে। 


ক্রমধারা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। 
(সেহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত: 
৫১২) 

সকল নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর 
ঝাণ্তার নিচে থাকবেন 

হযরত ইবনে আব্বাস (রোযি.) থেকে 
বর্ণিত, একবার সাহাবায়ে কেরাম 
আলোচনা করছিলেন। এমন সময় 
হুযুর পাক (সা.) ঘর থেকে বাইরে 
তাশরীফ আনলেন এবং তাদের এই 
আলোচনা শুনতে পেলেন। একজন 
বললেন আল্লাহপাক হযরত ইবরাহীম 
(আ.)-কে তার বন্ধু হিসেবে গ্রহণ 
করছেন। অন্যজন বললেন, হযরত 
মুসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহপাক 
কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি কথা 
বলেছেন। আরেকজন বললেন, হযরত 
ঈসা (আ.) তো আল্লাহর বাণী অর্থাৎ 
তিনি বাহ্যিক কোন উপকরণ ছাড়াই 
আল্লাহর একটি বাক্য “হয়ে যাও'-এর 
মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছেন এবং শৈশবকালে 
দোলনা থেকেই তিনি মানুষের সাথে 
কথা বলেছেন এবং তিনি আল্লাহ প্রদত্ত 
বিশেষ রূুহ। আরেক জন বললেন, 
হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহ পাক 
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বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন। 
অতঃপর (নবীদের সম্পর্কে সাহাবায়ে 


করেন, কিয়ামতের দিন আমি সমস্ত 
নবীদের ইমাম ও খতীব হব এবং 


কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের এ 
আলোচনা চলাকালে) হুযুর পাক (সা.) 
তাদের সামনে উপস্থিত হলেন এবং 
বললেন, আমি তোমাদের কথা এবং 
নবীদের মহান সম্মানের ব্যাপারে 
আশ্চর্যান্থিত হওয়া ইত্যাদি শুনছিলাম । 
তোমরা বলছিলে হযরত ইবরাহীম 
(আ.) আল্লাহর বন্ধু। তিনি এরকমই । 
হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর সাথে কথা 
বলেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি এরকমই । 
হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বাণী এবং 
তার রূহ। নিশ্চয়ই তিনি তাই। হযরত 
আদম (আ.)-কে আল্লাহ সম্মানিত 
করেছেন 
তিনিও বাস্তবে তাই ছিলেন। কিন্তু শুনে 
রাখ, আমি হলাম আল্লাহর হাবীব 
অর্থাৎ প্রিয়তম । এটা আমি অহংকার 


আমি সবার সুপারিশকারী হব । একথা 


আমি অহংকার ছাড়াই বলছি। (সুনানে 
তিরমিযী, মিশকাত ৫১৩) 


ভাল কাজের পূর্ণতার 

জন্য মুহাম্মদ (সা.) এসেছেন 
হযরত জাবের (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 
ল্লাহ পাক আমাকে সচ্চরিত্র এবং 
[ল কর্মসমূহের পূর্ণতা বিধানের জন্য 
পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ মানুষ যেন 
সচ্চরিত্র ও ভাল কাজে পূর্ণতা অর্জন 
করতে পারে তার জন্যেই আমার 
আগমন । (মিশকাত: ৫১৪) 


৫] 


মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে 
পূর্বেকার মহামানবগণের উক্তি 


করে বলছি না। আর কিয়ামতের দিন 
আমিই প্রশংসার ঝাণ্তী উডডীন 


আদি পুরুষ হযরত আদম (আ.) হতে 
সপ্তম মহাপুরুষ ইনোচ ভবিষ্যদ্বাণী 


করবো,যার নিচে থাকবেন হযরত 
আদম (আ.)-সহ অন্যরাও । 
কিয়ামতের দিন আমিই প্রথম 
সুপারিশকারী হব এবং আমার 
সুপারিশই সর্বপ্রথম কবুল হবে। এতে 
কোন অহংকার নেই। আমিই প্রথম 
ব্যক্তি হিসেবে বেহেশতের দরজায় 
কড়া নাড়ব। অতঃপর আল্লাহ 
বেহেশতের দরজা খুলে আমাকে 
প্রবেশ করাবেন। সেই সময় আমার 
সাথে থাকবে গরীব মুসলমানরা । তাও 
আমি অহংকার করে বলছি না। 
পূর্বাপর সমস্ত মানুষের মধ্যে আল্লাহর 
কাছে আমিই সর্বাধিক সম্মানিত। তাও 
অহংকার করে বলছি না। (সুনানে 
তিরমিযী, সুনানুদ দারিমী, মিশকাত: ৫২৩) 
সকল নবীদের ইমাম ও সবার 
সুপারিশকারী হবেন মুহাম্মদ (সা.) 
হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রোষি.) 
থেকে বর্ণিত হুযুর (সা.) ইরশাদ 


নভেম্বর'১৯ 


করেন যে, প্রভূ তার দশ হাজার 
সাথীসহ আগমন করবেন সকলের 
ওপর ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে এবং সকল 
পাপকার্য ও সকল অন্যায় বাক্য মোচন 
করতে । (914 15519771271 06719721 
51519 ০ 76 1:74-15) রাসুল 
(সা.) দশ হাজার সাথী নিয়ে মক্কা 
বিজয় করেছেন। 

নবী হযরত সুলায়মান (আ.) বলেন, 
আমার প্রিয় ব্যক্তি শুভ্র ও গোলাী 
তিনি দশ সহত্রের নেতা । (919/197- 
5:13) 

জন স্বীকার করলেন যে, তিনি 
€077775 নন , তখন তাকে জিজ্ঞেস 
করা হল, তাহলে আপনি কে? আপনি 
কি 77115? তিনি বললেন না, তারপর 
তাকে জিজ্ঞাস করা হল, আপনি কি 
সেই প্রতিশ্রুত নবী? তিনি বললেন, 
না। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল আপনি 
যদি 07175 বা 11145 বা সেই নবী 


না হন, তাহলে আপনি অভিষেক 
করেছেন কেন? এমন একজন আছেন 
যাকে তোমরা যান না। তিনি আমার 
পরে আসবেন, তার জুতার ফিতে খুলে 
দেবারও যোগ্য অমি নই। (/০/% 
71:20-27) 


যিশুধিস্টের ভবিষ্যদ্বাণী 

আর আমি তোমাদের সঙ্গে বেশি কথা 
বলবো না। কারণ এই বিশ্বের সম্রাট 
আসছেন এবং আমার মধ্যে কিছুই 
নেই । (০977 14:30) 


জিন্দাবিস্তারের ভবিষ্যদ্বাণী 

আমি ঘোষণা করছি, হে জরথুস্ট্র, 
পবিত্র আহমদ ন্যোয়বানদিগের 
আশীবাদ) নিশ্চয় আসবেন, যার নিকট 
থেকে তোমরা সৎচিন্তা, সতবাক্য, 
সৎকার্য এবং বিশুদ্ধ ধর্মলাভ করবে। 
(2271 42519, 7771 1, 17477141215 
1) 14421421127, 1). 260) 

হিন্দুদের বেদে, ইদং জনা উপশ্রুত 
নরাশংস স্তবিষ্যতে ৷ অর্থাৎ নরাশংস 
(প্রশংসিত মানুষ, মুহাম্মদ) বেদ 
অবতরণের পরবর্তী যুগের মানুষ 
হবেন । (অথব্বেদ সংহতি ২০/১২%১ (২০ 
কাও, অনুবাদক: ১৩, সুক্তঃ ১ শ্লোক) এভাবে 
পূর্বেকার সকল ধর্ম বা মহামানব 
ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন মুহাম্মদ (সা.) 
সম্পর্কে। তেমনি ভাবে পরবর্তীগণ 
যারা মুসলিম হননি এমন বিখ্যাতরাও 
মুহাম্মদ (সা.)-কে সকল দিক দিয়ে 
স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। 


রাসূল (সা.) সম্পর্কে 

বিখ্যাত কয়েকজনের উক্তি 

স্যার জর্জ বার্নাড শ দ্য জেনুইন 
মুহাম্মদের ধর্মের প্রতি আমি সবসময় 
সুউচ্চ ধারণা পোষণ করি কারণ এর 
চমৎকার প্রাণবন্ততা। আমার কাছে 
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মনে হয় এটাই একমাত্র ধর্ম যেটা সদা 
পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার সাথে 
অঙ্গীভূত হওয়ার ক্ষমতা রাখে যা 
প্রত্যেক যুগেই মানুষের হৃদয়ে 
আবেদন রাখতে সক্ষম । আমি তার 
(মুহাম্মদ) সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছি, 
চমৎকার একজন মানুষ এবং র 
মতে খিস্টবিরোধী হওয়া সত্তেও তাকে 
অবশ্যই মানবতার ত্রাণকর্তা বলতে 


হবে। 
আমি বিশ্বাস করি তার মতো ব্যক্তির 
নিকট যদি আধুনিক বিশ্বের 


একনায়কতন্ত্র অর্পণ করা হতো তবে 
এর সমস্যাগ্তলো তিনি এমনভাবে 
সফলতার সাথে সমাধান করতেন যা 
বহু প্রতীক্ষিত শান্তি ও সুখ আনয়ন 
করতো । আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে 
মুহাম্মদের ধর্মবিশ্বাস আগামীদিনের 
ইউরোপের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, যা 
ইতোমধ্যে বর্তমান ইউরোপে 
গ্রহণযোগ্যতা পেতে আরম্ভ করেছে। 
থমাস কাঁলাইল হিরোস হিরো ত্যান্ড 
হিরো ওয়ারসপ ত্যান্ড হিরোইক ইন 
হিস্ট্রি বইতে লিখেছেন, এ লোকটিকে 
(মুহাম্মণ) ঘিরে যে মিথ্যাগুলো 
(পশ্চিমা অপবাদ) পু্ভীভূত হয়ে 
আছে- যার ভালো অর্থ হতে পারে 
ধর্মান্ধতা, তা আমাদের নিজেদের 
জন্যই লজ্জাজনক 

মহাত্মা গান্ধী তার ইয়ং ইন্ডিয়া বইতে 
লিখেন, আমি জীবনগুলোর মধ্যে সেরা 
একজনের জীবন সম্পর্কে জানতে 
চেয়েছিলাম যিনি আজ লক্ষ কোটি 
মানুষের হৃদয়ে অবিতর্কিতভাবে স্থান 
নিয়ে আছেন, যেকোন সময়ের চেয়ে 
আমি বেশি নিশ্চিত যে ইসলাম 
তরবারির মাধ্যমে সেইসব দিনগুলোতে 
মানুষের জীবন-ধারণ পদ্ধতিতে স্থান 
করে নেয়নি। ইসলামের প্রসারের 
কারণ হিসেবে কাজ করেছে নবীর দৃঢ় 
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সরলতা, নিজেকে মূল্যহীন প্রতিভাত 
করা, ভবিষ্যতের ব্যাপারে সতর্ক 


বেশি কিছু নয় যা প্রায়ই তাদের 


ভাবনা, বন্ধু ও অনুসারীদের জন্য 


গেছে। এই মানুষটি শুধুমাত্র 


নিজেকে চরমভাবে উৎসর্গ করা, তার 
অটল সাহস, ভয়হীনতা, ঈশ্বর এবং 
তার(নবীর) ওপর অর্পিত দায়িতে 
অসীম বিশ্বাস। এ সব-ই 
মুসলমানদেরকে সকল বাধা কাটিয়ে 
উঠতে সাহায্য করেছে। যখন আমি 
মুহাম্মদের জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড বন্ধ 
করলাম তখন আমি খুব দুঃখিত ছিলাম 
যে এই মহান মানুষটি সম্পর্কে আমার 
পড়ার আর কিছু বাকি থাকলো না । 

ড. উইলিয়াম ড্রেপার তার বই হিজ্তি 
অব ইনটেলেকচুয়াল ডেভলপমেন্ট ইন 
ইউরোপ বইতে লিখেন, 
জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর চার বছর পর, 
৫৬৯ খিস্টাব্দে আরবে একজন মানুষ 
জনুগ্রহণ করেন যিনি সকলের চাইতে 
নবজাতির ওপর সবচেয়ে বেশি 
প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, অনেক 
সাম্রাজ্যের ধর্মীয় প্রধান হওয়া, 


মানবজাতির এক তৃতীয়াংশের 
প্রাত্যহিক জীবনের পথনির্দেশক 


হিসেবে কাজ করা এসবকিছুই 
সৃষ্টিকর্তার দূত হিসেবে তার উপাধির 
যথার্থতা প্রমাণ করে । 

আলফানসো দ্য লে মার্টিন তার বই 
দ্য হিস্টি দ্য লে টেরকিতে বলেন, 
উদ্দেশ্যের মহত, লক্ষ্য অর্জনের 
উপায়সমূহের ক্ষুদ্রতা এবং আশ্চর্যজনক 
ফলাফল যদি অসাধারণ মানুষের 
তিনটি বৈশিষ্ট্য হয় তবে কে মুহাম্মদের 
সাথে ইতিহাসের অন্য কোন 
মহামীনবের তুলনা করতে সাহস 


সেনাবাহিনী, আইন, সাম্রাজ্য, শাসক, 
লোকবলই পরিচালনা করেননি 
সেইসাথে তৎকালীন বিশ্বের লক্ষ-লক্ষ 


মানুষের জীবনকে আন্দোলিত 
করেছিলেন; সবচেয়ে বড় কথাহলো 
ধারণাগুলো, বিশ্বাসসমৃহ এবং 
আত্মাপ্তলোকে আন্দোলিত 
করেছিলেন। 

দার্শনিক, বাণী, বার্তাবাহক, 
আইনপ্রণেতা, নতুন ধারণার 
উডাবনকারী ধারণাকে বাস্তবে 
রূপদানকারী, বাস্তব বিশ্বাসের 


প্রতিষ্ঠাতা এই হলো মুহাম্মদ । মানুষের 
শ্রেষ্ঠত পরিমাপের যত মাপকাঠি আছে 
তার ভিত্তিতে বিবেচনা করলে আমরা 
মুহাম্মদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ আছে কি? 
পৃথিবী বিখ্যাত বই বিশ্বের একশ জন 
প্রভাবশালী বইয়ের লেখক মাইকেল 


এইচ হার্ট তার বইতে বলেন, 
মুহাম্কে সর্বকালের সবচেয়ে 
প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় 


শীর্ষস্থান দেয়াটা অনেক পাঠককে 
আশ্চর্যান্থিত করতে পারে এবং 
অন্যদের মনে প্রশ্নের উদ্রেক হতে 
পারে, কিন্ত ইতিহাসে তিনিই একমাত্র 
ব্যক্তি যিনি সেক্যুলার এবং ধর্মীয় উভয় 
পর্যায়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ সফল ছিলেন। 
সম্ভবত ইসলামের ওপর মুহাম্মদের 


করবে? বেশিরভাগ বিখ্যাত ব্যক্তি 
শুধুমাত্র সেনাবাহিনী, আইন এবং 


তুলনামূলক প্রভাব খিস্টান ধর্মের ওপর 
যিশু ও সেন্ট পলের সম্মিলিত প্রভাবের 


সাঞাজ্য তৈরি করেছেন। তারা যদি 
কিছু প্রতিষ্ঠা করে থাকেন সেটা 


চেয়ে বেশি । আমি মনে করি, ধর্মীয় ও 
সেক্যুলার উভয় ক্ষেত্রে প্রভাবের এই 


কিছুতেই জাগতিক ক্ষমতার চাইতে 


বিরল সমন্বয় যোগ্য ব্যক্তি হিসেবেই 


__ল্ুু। আত্তার্তহীদ ১২ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


মুহাম্মদকে মানবেতিহাসের সবচেয়ে 


বলেছেন, গুরুত্বপূর্ণ অথবা তুচ্ছ, তার 


প্রভাবশালী একক ব্যক্তিতি হিসেবে 
আবির্ভূত করেছে। 
মন্টেগোমারী ওয়াট তার মুহাম্মদ ইন 


দৈনন্দিন প্রতিটি আচার-আচরণ একটি 


ধারণা ও বৈরাগ্যবাদকে তিনি অস্বীকার 
করেছেন। তাকে কখনো অযথা দম্ভ 


অনুশাসনের সৃষ্টি করেছে যা লক্ষ- 


প্রকাশ করতে দেখা যায়নি, একজন 


কোটি মানুষ বর্তমানকালেও 


মক্কা বইতে বলেছেন, আদর্শ প্রতিষ্ঠার 


সচেতনতার সাথে মেনে চলে। 


জন্য সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করা, 


মানবজাতির কোন অংশ কর্তৃক আদর্শ 


তাকে যারা বিশ্বাস করতো এবং নেতা 
হিসেবে অনুসরণ করতো তাদের 
সুউচ্চ চারিত্রিক গুণাবলি, এবং 
মুহাম্মদের অর্জনের বিশাল এ 


বলে বিবেচিত আর কোন মানুষকেই 
মুহাম্মদের মতো এতো 
পুঙ্থানুপুঙ্থভাবে অনুসরণ করা হয়নি। 
খরিস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতার আচার-আচরণ 


সবকিছুই তার সততার সাক্ষ্য দেয় 


তার অনুসারীদের জীবন-যাপনকে 


আমরা যদি মুহাম্মমকে সামান্য 


নিয়ন্ত্রণ করেনি । অধিকন্তু কোন ধর্মের 


পরিমাণও বুঝতে চাই তবে অবশ্যই 


প্রতিষ্ঠাতাই মুসলমানদের নবীর মতো 


প্রয়োজনীয় সততা ও ন্যায়পরায়ণত 


এরকম অনুপম বৈশিষ্ট্য রেখে যায়নি । 


সহকারে তাকে বিচার করতে হবে 
আমরা যদি আমাদের অতীত থেকে 
উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ভুলগুলো 


গিবন তার দ্য ডিরেইন ফেইল অব 
রোমান ত্যাম্পেয়ার (১৮২৩) বইতে 
বলেছেন, মুহাম্মদের মহত্ের ধারণা 


সংশোধন করতে চাই তবে এটা ভুলে 
গেলে চলবে না যে চুড়ান্ত প্রমাণ 


আড়ম্বড়পূর্ণ রাজকীয়তার ধারণাকে 
অস্বীকার করেছে। অষ্টার বার্তাবাহক 


আপাতদৃষ্টিতে যা সত্য বলে প্রতীয়মান 


পারিবারিক গৃহকর্মে নিবেদিত ছিলেন; 


হয় তারচেয়ে অনেক কঠিন শর্ত এবং 


তিনি আগ্তন জীলাতেন; ঘর ঝাড়ু 


এই ব্যাপারে প্রমাণ অর্জন সত্যিই 
দুঃসাধ্য হবে। 


দিতেন; ভেড়ার দুধ দোয়াতেন; এবং 
নিজ হাতে নিজের জুতা ও পোষাক 


ডি জে হোগার্থ তার আরব বইতে 


মেরামত করতেন । পাপের প্রায়শ্চিত্তের 


রবের সাধারণ খাদ্যই ছিলো তার 


হার্য। (নিউজ ৩৯, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ 
) 
মন মহামানব, যে শক্র মিক্র সবার 


ছে সমান প্রশংসার যোগ্য তার ঝান্ডা 
লে সমবেত হই। তাকে ভালবাসি 
র সুন্নাতকে আকড়ে ধরি। হযরত 
নাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত তিনি 
বলেন, একদা হুযুর (সা.) আমাকে 
বললেন হে বৎস! তোমার অন্তরে 
কারো সম্পর্কে হিংসা বিদ্বেববিহীন 
অবস্থায় যদি তুমি সকাল-সন্ধ্যা 
কাটাতে পারো, তবে তুমি তা কর। 
অতঃপর রাসুল (সা.) বললেন হে বস 
এটা আমার সুন্নাত। আর যে আমার 
সুন্নাতকে ভালবাসল নিঃসন্দেহে সে 
আমাকে ভালবাসলো। আর যে 
আমাকে ভালবাসলো সে বেহেশতে 
আমার সাথেই থাকবে । সুনানে 
তিরমিযী, মিশকাত: ৩০) 


লেখক; পরিচালক ইসলাহ বাংলদেশ, 
আশরাফাবাদ, ঢাকা-১২১১ 


হে এ এ 


শি 


ঠ 


এ ৫ 


আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ভান ভ্লা উইক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১১-০৪০৮৯০, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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নভেম্বর'১৯ 


সী।রা।তু।ন্ন।বী। (সা.) 


সত্য ধর্ম মুছেছে তখন তিমির লুপ্ত 
ধরণী হতে 


শান্তিপ্রতিষ্ঠায় মহানবী 


(সা.)-এর ভূমিকা 


শুধু নীচু মুখে ভয়াল গতিতে নামছে 
বিশ্ব ধ্বংস শোতে 


মুহাম্মদ আশরাফ উদ্দীন 

“আমি আপনাকে সমঘ জাহানের জন্য করুন চিত্র তাকে ভাবিয়ে তুলত। 
দয়ান্বরূপ পাঠিয়েছি সারাটি জীবন তিতি এ নৈরাজ্য দূর 
সকল পাপাচার, অনাচার ও করার জন্য লড়েছেন। শান্তি প্রতিষ্ঠায় 


অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে তিনিই 


এমন সময় আমিনা মায়ের কোল 
আলো করি সুবেসাদেক 

নিখিল বিশ্ব উষা নেমে এলে বুকে নিয়ে 
এলে আলোর রেখ । 

_ কবি ফররুখ আহমদ+ 
পৃথিবী তখন এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম 
করছিল । ইনসানিয়াত আর মানবতা 
গিয়েছিল সেখানে পশুতের রাজতৃ । 
মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেমে 
এসেছিল অবক্ষয়। ব্যক্তি, পরিবার, 
সমাজ ও রাষ্ট্র কোথাও ছিল না শান্তি ও 
নিরাপত্তা। ছিলা না জান, মাল ও 
ইজ্জতের সামান্যতম নিশ্চয়তা, সর্বত্রে 
বিরাজ করছিল হাহাকার, অনাচার, 
জুলুম ও অত্যাচার । এসব নৈরাজ্য দূর 
করে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষেই মহান প্রভু 
সে দিন প্রেরণ করেন মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-কে। পবিত্র কুরআনে 
বর্ণিত হয়েছে, 

9৫208451462 


নভেম্বর”১৯ 


প্রতিষ্ঠা করেছেন শান্তি, শৃঙ্খলা ও 
মানবিকতা । টমাস কর্লাইল বলেন, 
1112 727911197  /70%42/11 
177017/191 149/107777712 (5771. 1125 
27291 57977101772 71110 
17/11/1171 11177142০01 26, 077 
0/%211 7%4/015125 91 
17171177107171) 7 14717141115 11141 
97209111217. 79200517071 1)21/17 
19 07777109710 17971 27711 19 
510). 

রি (সা.) করৃর্ক সংঘটিত বিগ্রব 
ছিল এচও এক অগ্নিস্কুলিঙগ যা দিলী 
থেকে ানাডা এবং মাটি থেকে আকাশ 
পর্ধন্ত যে অসত্য ও আমানবিকতার 
আব্্না মাথা তুলে দাড়িয়ে ছিল তা 
ফেলল ।' 


শাস্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)-এর 
ভূমিকা: নুবুওয়ত পূর্বকাল 
বাল্যকাল থেকেই নবীজী (সা.) সমাজ 


তার অবদান নুবুওয়ত পরবর্তী কালের 
মধ্যে সীমাবদ্দ নয় বরং নুবুওয়তপূর্ব 
জীবনে ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান 
রেখেছেন 


১. হিলফুল কুযুল প্রতিষ্ঠা 

নবীজী (সা.)-এর বয়স তখন মাত্র ১৫ 
বছর। কুরাইশ ও কায়েস গোত্রদ্য়ের 
মাঝে হারবুল ফুজ্জার নামে অকে 
ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের 
ভয়াবহতা ও বিভীষিকাময় পরিস্থিতি 
নবীজির হৃদয়ে রেখাপাত করে । সমাজ 
থেকে এ সব যুদ্ধ-বিগ্রহ, অন্যায়- 
অবিচার, জুলুম-নির্যাতন দূর করার 
লক্ষ্যে মক্কার যুবকদের নিয়ে তিনি 
প্রতিষ্ঠা করেন হিলফুল ফুযুল নামে 
একটি সেবা সংঘ । এর শর্তাবলি ছিল: 
১. আমরা সমাজের অশান্তি দূর করব। 
২.আমরা বিদেশি পর্যটকদের রক্ষা 


করব। 

৩.আমরা গরিব-দুঃখীদের সাহায্য 
করব। 

৪. আমরা শক্তিশালীকে দুর্বলদের ওপর 


নিয়ে ভাবতেন। সামাজিক নৈরাজ্যের 


অত্যাচার করতে দেব না। 


__--লললল্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১৪ 


সী।রা।তু।নন।বী। (সা.) 


এ সেবা সংঘের মহৎ লক্ষ্য উদ্দেশ্যের 
প্রশংসা করে 1/. 772 বলেন, 

115 97777775191 2101914 
17717101712 ০0171151702 22771511712 
77121)7201102 0 1712 517071227 
27107107167 1711925. 

“সবল ও ব্যাক্তিদের 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে আইনের শাসন 
প্রতিষ্ঠাই এর লক্ষ ছিল 


১. হাজারে আসওয়াদ 

নিয়ে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান 

একদিন কাবা ঘর সংস্কারের লক্ষ্যে 
হাজরে আসওয়াদ অন্যত্র সরিয়ে রাখা 
হয়েছিল। সংস্কারের পর পুনঃরায় তা 
কাবা ঘরে স্থানান্তর নিয়ে ভীষন মতো 
বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। সব গোত্রই চায় 
এ সম্মানের ভাগীদার হতে এক পর্যায়ে 
ভয়াবহ যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়। এ 
সমষ্যার সমাধানের দায়িত অর্পিত 
হলো নবীজী (সা.)-এর ওপর | তিনি 
একটা বড় চাদরে পাথরখানা রেখে 
সকল গোত্রের প্রতিনিধিদের সাহায্যে 
তা স্থানান্তর করেন। ফলে কুরাইশরা 
রক্তক্ষয়ী এক ভয়াবহ যুদ্ধের হাত 
থেকে মুক্তি পায়। 


শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী 

(সা.)-এর বহুমুখী পদক্ষেপ: 
নুবুওয়ত পরবর্তী কাল 

৪০ বছর বয়সে নবীজী (সা.) 
নুবুওয়তের সুমহান দায়িতু পান। 
এবার শুরু হলো খোদোয়ী নির্দেশনার 
ভিত্তিতে বিশ্বময় শাস্তি প্রতিষ্ঠা সামগ্রিক 
মুক্তির মহাপরগাম | যথা- 


১. মদীনায় হিজরত 

নবীজী (সা.) যখন একতৃবাদের দিকে 
আহ্বান জানান পৌত্তলিক মক্কাবাসীরা 
তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে যায়। ইসলাম 


করেছেন। ধৈর্য ধরেছেন। যাহাতে 
কোন প্রকার গোলযোগের সৃষ্টি না হয়। 
যখন নির্যাতনের মাত্রা ধৈর্যের সীমা 
পেরিয়ে যায়, কোন প্রকার অশান্তকর 


করার নিশ্চয়তা প্রদান করেছিল। 
প্রদান করেছিল তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা 
ও নাগরিক অধিকার। সৃষ্টি করেছিল 
এক অনুপম দৃষ্টান্ত মৈত্রী ও 


পরিবেশের সৃষ্টি না করে আল্লাহর 
নির্দেশে নবীজী (সা.) মুসলমানদের 
নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন। শান্তি 
রক্ষার জন্য তিনি সেদিন নিজের 
জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে অন্যত্রে 
হিজরত করেছিলেন । শান্তি প্রতিষ্ঠার 
ইতিহাসে নবীজীর এ ত্যাগ ও 
বিসর্জনের স্মৃতি অমর ও অগ্লান হয়ে 
থাকবে চিরকাল। 


২. মদীনা সনদ 
নবীজী (সা.) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে 
বিশ্বাস করতেন । তাই তিনি মদীনায় 
বসবাসরত সকল জাতি গোষ্ঠী নিয়ে 
একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। যেটি 
ইতিহাসে মদীনা সনদ নামে পরিচতি 
শান্তি প্রতিষ্ঠায় এসনদের ভূমিকা 
সর্বজনস্বীকৃত। ৪৭টি ধারা বিশিষ্ট 
সনদের পরতে পরতে ছিল শাস্তি 
প্রতিষ্ঠার শাশ্বত আহ্বান। মদীনা 
সনদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধার! 
হলো: 

১.মদীনার পৌত্তলিক, ইহুদি ও 
মুসলমান এক জাতি । 

২.এ সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়গ্ুলো 
স্বস্ব ধর্ম বিষয়ে স্বাধীন থাকবে, 
কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে 
না 

৩.মজলুমকে রক্ষা করতে হবে। 

৪.মদীনা রাষ্ট্রে আজ থেকে রক্তপাত 
হারাম বলে গণ্য হবে। 


ভালবাসার । 


৩. হুদায়বিয়ার সন্ধি 

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)-এর 
অনবদ্য ভূমিকার অনন্য স্মারক 
হুদায়বিয়ার সন্ধি। সন্ধির বেশ কিছু 
শর্ত মুসলমানদের বিপক্ষে যাওয়া 
সতেও কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে 
নবীজী (সা.) এতে স্বাক্ষর করেন। 
ফলে মক্কা ও মদীনার মাঝে সম্পর্কের 
একটি সেতুবন্ধন রচিত হয়। দীর্ঘ দিন 
ধরে বিরাজমান উত্তেজনার অবসান 
ঘটে । 


৪. বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের 
প্রতি শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান 

শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে নবীজী 
(সা.) বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের 
কাছে পত্র প্রেরণ করেন। দু একজন 
দেন। ফলে বর্হিবিশ্বের সাথে নবীজীর 
সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয় । 

৫. নবীজীর যুদ্ধসমূহ 

শান্তি প্রতিষ্ঠার সংখামে কখনো 
অনন্যোপায় হয়ে নবীজী (সা.)-কে 
যুদ্ধের পথ বেছে নিতে হয়েছে। 
মানবদেহের কোন অঙ্গের পচন ধরলে 
যেমন পুরো শরীর রক্ষার্থে তা কেটে 
সমাজ ও রাষ্ট্র বিধ্বংসী দুষ্টক্ষত 
অপশক্তির মূলোৎপাটনের জন্য নবীজী 
(সা.)-কে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। 


৫.দিয়ত বা খুনের বিনিময়পন পূর্ববৎ 
বহাল থাকবে । 
৬.কেউ অপরাধ করলে তা তার 


গ্রহণের কারণে নওমুসলিমেদের ওপর 
প্রচণ্ড নির্যাতন চালায়। তবুও কোন 
প্রতিবাদ করেননি তিনি। সহ্য 


নভেম্বর'১৯ 


ব্যক্তিগত অপরাধ বলে গণ্য হবে। 
এ সনদ জাতি ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে 
সকল মানুষকে এক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস 


নবীজী (সো.) যুদ্ধ করেছেন শাস্তি 
প্রতিষ্ঠার জন্য । পাপাচার, অনাচার, 
জুলুম ও অন্যাচার দূর করার জন্য । 
শান্তি প্রতিষ্ঠার এসব যুদ্ধের ব্যাপক 
ভূমিকা রয়েছে। নবীজীর সমরনীতি 
এবং যুদ্ধের ফলাফল বিচার করলে 


____াাঁঁার্্ালল্লল্্। আত্তার্তহীদ ১৫ 


সী।রা।তু।নন।বী। (সা.) 


বিষয়টা আরও সুষ্টভাবে পরিস্ফুটিত 


খুজাআকে আক্রমন করে, কুরাইশরা 


হয়। নবীজীর যুদ্ধগুলোর প্রধান 


বনি বকরকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে 


বৈশিষ্ট্য: হলো এসব ছিল 
প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ। নবীজী (সা.) 


ফলে নবীজী (সা.) মক্কাবিজয়ের 
সিদ্ধান্ত নেন। খুব শান্তিপূর্ণভাবে এ 


কখনো যুদ্ধ পছন্দ করতেন না। একান্ত 
বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করেছেন তিনি। 


অভিযান সম্পন্ন হয়েছিল । যারা নবীজী 
(সা.)-কে অকথ্য নির্যানতন করেছে, 


নবীজীর সমরনীতির গুরুত্বপূর্ণ 

১. শত্রুদের ফলন্ত গাছ কাটা যাবে না। 

২. পরাজিতাদের ধন-সম্পদ নষ্ট করা 
যাবে না। 

৩. শক্রদের কখনো আগুন দিয়ে শাস্তি 
দেওয়া যাবে না। 

৪. উপসনালয় ধ্বংস করা যাবে না। 

৫.নির্দোষ নারী, বৃদ্ধ ও শিশুদের হত্যা 
করা যাবে না। 

নবীজী (সা.) শিশু ও নারীদের হত্যা 

করতে নিষেধ করেছেন। 

নবীজীর যুদ্ধে অনর্থক রক্তক্ষয়ের 

উম্মাধনা ছিল না তাই তো তার 

পরিচালিত সকল যুদ্ধ মিলে উভয় 

পক্ষের নিহত সংখ্যা ছিলা মাত্র ১৬২ 

জন। তিনি যুদ্ধ বন্ধীদের প্রতি যে 

মহানুভতা দেখিয়েছেন, তা বর্তমান 

বিশ্বে কল্পনা ও করা যাবে না। স্যার 


দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে, মদীনায় 


করার জন্য এবং পিতা-মাতার এতি 
দিয়েছেন । 

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি সর্ব 
প্রকার অসাম্য দূর করে ইসলামী 
ভ্রাতৃত প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনিই 
ঘোষণা করেছেন, একমাত্র তাকওয়া 


মুসলমানদের ওপর বার বার আক্রমন 


ছাড়া অন্য কোন মাপকাটিতে মানুষের 


করেছে এমন শক্রদের হাতেনাতে শ্রেষ্ঠতৃ নির্ধারিত হয় না। 
পেয়ে ও নবীজী (সা.) ক্ষমা করে রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নবীজী (সা.) 


দিয়েছেন। কী অপরূপ করুনা । কী 
অসামান্য মহিমা । এরূপ মহানুভবতা 
পৃথিবী কোন দিন প্রত্যক্ষ করেনি। 
এতিহাসিক গীবন বলেন, 
17117121972 11159770112 
10714 1/1976 175 70 17719627122 01 
771027171777171)) 714 10727271255 
1//1101 2971 2171979401 1/10562 ০0/ 
149/197177120 71157 211 115 
9712771125 12)) 4 /115 1901 710 /12 
1097202 1719771 0712 2710 11. 

“যে ওদার্য ও ক্ষমাশীলতার আদর্শ 
মুহাম্মদ (সা.) স্থাপন করেছেন পদানত 
সুদীর্ঘ ইতিহাসে তার কোন দৃষ্টান্ত 
নেই। নবীজীর এ অপূর্ব ক্ষমা এদশর্ন 


উইলিয়াম মুইর আবু আকিব নামক 
এক যুদ্ধবন্ধীর জবানীতে বলেছেন, 
19125517152 0207 116 71571 ০01 
149017 /710 71792 %5 77196, 
17112 1/12)) 11127759175 711/02. 
1112) 222 &5 7/7/122157 /9724 49 
921 /711271 1/1272 70705 17616 0111 
97127117712 1/1277159125 77717 
04425. 

সে. মদীনাবসীদের জন্য আশির্বাদ 
বর্ষিত হোক যারা আমাকে আরোহন 
করিয়ে নিজেরা পদ্বজে চলেছেন । 
আমাদের রুটি খেতে দিয়েছেন অথচ 
খেজুরেই 


৬. মক্কা বিজয় 


বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় রেখেছে অসামান্য 
অবদান ।' 


৭. শান্তিপূর্ণ পরিবার, 
সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 

মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শান্তি 
প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছেন নবীজী 
(সা.) পরিবারের সকল সদস্যদের 
মাঝে সুসম্পর্কই নিশ্চিত করতে পারে 
পারিবারিক শান্তি । তাই নবীজী (সা.) 
সুসম্পর্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন দিক 
নিদের্শনা প্রদান করেছেন। নবীজী 
(সা.) বলেছেন, “যে ছোটদের গ্নেহ 
করে না, বড়দের সম্মান করে না, সে 
আমার দলভুক্ত হবে না । 


হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে বনি বকর 
যখন মুসলমানদের মিত্রপক্ষ বনি 


নভেম্বর'১৯ 


পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে, 
“আপনার এঁভ কেবল তার ইবাদত 


রাষ্ট্র পরিচালনায় সবার মতামত 
প্রদানের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। 
পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশ 
ও তিনি দিয়েছেন। কুরআনে বর্ণিত 
হয়েছে, “সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরামর্শ কর ।” 


উপসংহার 

অবশেষে আমরা বলতে পারি বিশ্ব 
শান্তি প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত মহানবী (সা.) 
শান্তি প্রতিষ্ঠায় তার অবদান সর্বজন 
স্বীকৃত। আজকের সংঘাতময় 
সমাজে, সংঘাতময় পরিবারে এবং 
মানুষের নিরাপত্তাহীন ব্যক্তিগত জীবনে 
শান্তি ও মুক্তির বিপ্লব ঘটাতে হলে 
নবীজীর উপস্থাপিত নীতিমালার 
অনুসরণ অপরিহার্য । জর্জ বার্নাড শু 
বলেন, 

1 0911220 4 7127 1112 
141//1077177120 77272955172 
01041975111) 0 1712 719497% 
10971, 72 77014 %7772 7107 
7122920172%02 971 /11917127. 

“যদি মুহাম্মদের মতো একটা লোক 
বতমান জগতের নায়ক হতেন তবে 
তিনি এমন এক উপায়ে জগতের 
সামান্য সমস্য সমাধান করতে সক্ষম 
হতে ন যা অত্যাবশ্যক মুখ শান্তি 
আনয়ণ করত ।' 


১ ফররুখ আহমদ, সিরাজাম মুনিরা 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-আত্মিয়া, ২১:১০৭ 


__লললললল্্ল্্ু। আত্তার্তহীদ ১৬ 


সী।রা।তু।ন্ন।বী। (সা.) 


£ এল পতি ঠ-র্ 


256 ৬ দল 
এ+ 2517 ৪ 
“তিনি নিজ কৃতিত ও পরর্তার গুণে 
পৌঁছেছেন মর্যাদার শীর্ষে, অন্ধকার 
বিদুরিতহযেছে তার সৌন্দর্যে ভার 

চ্রিবরাবলি সৌন্দধর্মঙ্তি হয়েছে, দরুদ 
ভর তার বংশধরগণের ওপর |” 
৬৩ বছরের মহান জীবনের সবটুকু 
অনাচার আর পাপাচারের বিষবক্ষের 
মূল নির্মলে। যিনি কায়েম করেছেন 
অসভ্য পৃথিবী থেকে সভ্যের পৃথিবী । 
যার শুভ আগমনে বদলে গেল 
জাহিলিয়াতের বর্বর যুগ, মানুষ পেল 
মুক্তির বার্তা। তিনি যে আর কেউ নন। 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)। সেই প্রিয়নবীর 
শুকরিয়া ও সৌন্দর্য বর্ণনা করা কি 
আমাদের কর্তব্য নয়? 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি আমাদের 
জন্য অনুকরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন। 


নভেম্বর'১৯ 


কেমন ছিলেন প্রিয়তম 
নবী (সা.) 


কামরুল হাসান 


কীভাবে কথা বলতে হবে, কীভাবে 
চলতে হবে, স্বামী হিসেবে, পিতা 
হিসেবে, বন্ধু হিসেবে এমনকি আত্মীয় র 
ও প্রতিবেশী হিসেবে কী করণীয় তার 
আদর্শ নমুনা খুঁজে পাওয়া যায় প্রিয় 
নবী হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর 
জীবনাদর্শে। সেই প্রিয় নবী হযরত 
মুহম্মদ (সা.) দেখতে কেমন ছিলেন 
একজন নবীপ্রেমিক মাত্রই জানতে 
আগ্রহী হয়ে উঠবেন। আল্লাহ 
সুবহানাহু তাআলা বলেন, 


৫95 প্র 


০৯৮৬৬ ৩৫5 
“হে নবী!) নিশ্চয়ই আপনি মহান 
চরিত্রের অধিকারী |” 
তিনি আরও বলেন, 


পর £৫ ৫8৮55 


66 ৩গ 24০৭4819522 পট ৫৫৫ 


উরি 2016652৯922017201% 
“যারা আল্লাহ এবং শেষ দিবসের এাতি 
আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক 
জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উভম আদর্শ 
রয়েছে । 
তিনি আরও বলেন, 


2. হুর 5১5,291 1 541 
১০৬৮৩5৩৯০৬৯ ৬১ 


“নবী (আপনি) মুমিনদের কাছে তাদের 
নিজেদের চাইতে বেশি আপন |" 
রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের 
ওপর ও করে তিনি দেখতে কেমন 
ছিলেন, তার ব্যক্তিতি কেমন ছিলো 
এবং তার জীবনীর ছোট-বড় যাবতীয় 
খুটিনাটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিয়ে 
ইমাম তিরমিযী (রহ.) সুন্দর একটি 
বই লিখেছিলেন। বইটির নাম হচ্ছে 


কামনা । প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
ছিলেন এমন একজন রাসুল যাকে 
সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) এত 
ভালবাসতেন যে তারা তার দিকে 
তাকাতে পারতেন না। রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর প্রতি তীব্র ভালবাসার 
কারণে তারা তাকে দেখতে চাইতেন 
আর প্রবল ভক্তির কারণে তারা মাথা 
নিচু করে তাকতেন। বিষয়টি সবচেয়ে 
সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন সাহাবী 
আমর ইবনে আস (রাযি.) তিনি বলেন 


ল্য) আত্তাত্তহীদ ১৭ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা 
এতই তীব্র ছিল যে, আমি কখনো তার 


কথা বলার সময় আকর্ষণীয়। দূর 


এবং বংশের দিক থেকে সন্ত্রান্ত। যে 


থেকে দেখে মনে হয় সবার চেয়ে 


দিকে চোখ তুলে থাকাতে পারিনি তাই 


উজবল ও সৌন্দর্যমগ্তিত। পিছন থেকে 


কেউ যদি আমাকে তার দৈহিক 


দেখলে মনে হয় তিনি সুন্দর ও সুমহান 


সৌন্দর্য বর্ণনা করার অনুরোধ করত 
তখন আমি পারতাম না। 

র তাই আল্লাহ রাসুল (সা.)-এর 
চেহারাকে বর্ণনা দিয়েছেন সূর্যের সাথে 


পুরুষ । কথায় মিষ্টতা ও প্রকাশভঙজি 
সুস্পষ্ট । কথা খুব সংক্ষিপ্ত নয়, আবার 
অতিদীর্ঘও নয় । কথা বলার সময় মনে 


আবার কেউ চাঁদের সাথে। প্রিয় নবীর 
আকার-আকৃতি সম্পর্কে অনেক 
সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) থেকে বর্ণনা 
পাওয়া যায়। 

একটি মজার বর্ণনা আমরা পাই হযরত 
জাবির ইবনে সামুরা (রাষি.) থেকে, 
তিনি বলেন একদিন পূর্ণিমা রজনীতে 
মহানবীকে লাল রঙয়ের চাদর পরিহিত 
অবস্থায় অবলোকন করলাম । আমি 
একবার রাসুলের দিকে আর একবার 
চাদের দিকে তাকাচ্ছিলাম। 
পর্যবেক্ষণে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে চাঁদের 
চেয়েও সুন্দর মনে হল। (তিরমিযী 
শরীফ) 

তাইতো কবি বললেন, 

ওরে, ও চাঁদ উদয় হলি কোন জোসনা 
দিতে? 

পেশনীতে। 

তবে সবচেয়ে বিখ্যাত যে বর্ণনাটি 
পাওয়া যায় সেটা হল উম্মে মা'বাদের 
বর্ণনায়: হিজরতের সময় মহানবী 
(সা.) কিছুক্ষণ উম্মে মা'বাদের তাবুতে 
অবস্থান করেছিলেন। তাবু থেকে 
মদীনার দিকে রওয়ানা হওয়ার পর 


টে 


মুক্তোর দানা ঝরছে। 
হযরত আলী (োযি.) যখনই নবী 


ব্যক্তি তাকে হঠাৎ দেখত, সে ভয় 
পেত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পরিচিত 
হয়ে তার সঙ্গে মিশত, সে তাঁকে 
অনেক ভালবাসতে থাকত । নবী 
(সা.)-এর গুণাবলি বর্ণনাকারী এই 
কথা বলতে বাধ্য হন যে, আমি তার 
আগে ও পরে তার মতো কাউকে 


শরীফ) 


(সা.)-এর আকৃতির বর্ণনা দিতেন, 
তখন বলতেন, নবী (সা.) অত্যধিক 
লম্বাও ছিলেন না এবং একেবারে 
বেঁটেও ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন 
লোকদের মধ্যে মধ্যম আকৃতির । তার 
মাথার চুল একেবারে কৌকড়ানো ছিল 
না এবং সম্পূর্ণ সোজাও ছিল না; বরং 
মধ্যম ধরনের কৌকড়ানো ছিল। তিনি 
অতি স্থলদেহী ছিলেন না এবং তার 
চেহারা একেবারে গোল ছিল না; বরং 
লম্বাটে গোল ছিল। গায়ের রং ছিল 


হযরত জাবির (রাযি.) বলেন, যে পথ 
দিয়ে নবী যেত বোঝা যেত এ পথ 
দিয়ে নবীজী গেছে। কারণ সারা পথ 
খোশবুতে মাতোয়ারা ছিল। (মিশকাত 
শরীফ) 

হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (সা.) 
তোমাদের মতো দ্রুত কথা বলতেন 
না। তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যে, 
কেউ তা শব্দ সংখ্যা) গণনা করতে 
চাইলে সহজেই গণনা করতে পারত 
(সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম) 


লাল-সাদা সংমিশ্রিত। চক্ষুর বর্ণ ছিল 


হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রাষি.) 


কালো এবং পলক ছিল লম্বা লম্বা। 
হাড়ের জোড়াগ্তলো ছিল মোটা । গোটা 


বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন কোনো 
ব্যাপারে আনন্দিত হতেন তখন তার 


শরীর ছিল পশমহীন, অবশ্য পশমের 
চিকন একটি রেখা বক্ষ হতে নাভি 
পর্যন্ত লম্বা ছিল। হস্তদ্ধয় ও পদদ্ধয়ের 
তালু ছিল মাংসে পরিপূর্ণ। যখন তিনি 
হাঁটতেন তখন পা পূর্ণভাবে উঠিয়ে 
মাটিতে রাখতেন, যেন তিনি কোনো 
উচ্চ স্থান হতে নিচের দিকে নামছেন 
যখন তিনি কোনোদিকে তাকাতেন 


উম্মে মা*বাদ স্বামীর কাছে নবীজীর যে 


তখন ঘাড় পূর্ণ ফিরিয়ে তাকাতেন 


পরিচয় তুলে ধরেছিল, তা নিয়রূপ: 


তার উভয় কীধের মাঝখানে ছিল 


চমকানো গায়ের রং, উজ্জ্বল চেহারা 


মোহরে নুবুওয়ত বা নবী হওয়ার 


সুন্দর গঠন, সটান সোজা নয়, আবার 


অলৌকিক নিদর্শন। বস্তত তিনি 


ঝুকে জড়াও নয়। অসাধারণ ছিলেন খাতামুন নাবিয়্িন (নবী 
সৌন্দর্যের পাশাপাশি চিত্তাকর্ষক দৈহিক আগমনের ধারাবাহিকতা সমাপ্তকারী) 


গঠন, সুরমা রাঙ্গা চোখ, লম্বা পলক, 
খজু কণ্ঠস্বর, লম্বা ঘাড়, চমকানো 
কালো চুল। চুপচাপ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, 


নভেম্বর'১৯ 


তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে অধিক 
দাতা, সর্বাপেক্ষা সত্যভাষী। তিনি 


চেহারা মোবারক উজ্জ্বল হয়ে উঠত 
মনে হতো যেন তার মুখমণ্ডল চাঁদের 
টুকরা। বস্তুত আমরা সবাই সেটা 
অনুভব করতে পারতাম । (সহীহ আল- 
বুখারী ও মুসলিম) 

হযরত হযরত ইবনে আব্বাস (রোযি.) 
বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মুূখের 
দাঁত দুটির মাঝে কিছুটা ফাক ছিল 
যখন তিনি কথাবার্তা বলতেন, তখন 
মনে হতো উক্ত দীত দুটির মধ্য দিয়ে 
যেন আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে । (সুনানুদ 


4. 


(সা.)-কে সৌন্দর্যের আকর অখ্যা 
দিয়ে আবেগভরা ছন্দে আবৃত্তি করেন, 
একটি সূর্য আমাদের আর একটি সূর্য 
সেই নভোমগ্ুলের, আমার সূর্য 


ছিলেন সর্বাপেক্ষা কোমল স্বভাবের 


অতুলনীয় চাইতে সেই জাগতিক 


__্ল্হ্ুু। আত্তার্তহীদ ১৮ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


ভাক্করের। জগতের সেই সূর্য সকালে 
উদিত হয়ে চারিদিকে ফর্সা করে, 
আমার সূর্য রাতকে রওশন করে উদয় 
হয় ইশার পরে । (মিশকাত শরীফ) 

সত্য দিনের সূর্য নিভে যখন রাতের 
আধার নেমে আসতো, তখন হযরত 
আয়িশা (রাযি.) ঘরে আরেক নতুন 
সূর্যের উদয় দেখতে পেতো । একদিন 
রাতের বেলা আয়িশা (রাযি.) জলন্ত 
প্রমান পান। তিনি বলেন, “একদিন 
রাতের বেলা আমি কাপড় সেলাই 
করছিলাম । হঠাৎ আমার হাত থেকে 
সুই পড়ে গেল। আমি সুইটি তন্ন তন্ন 
করে খুঁজলাম, কিন্তু কোথাও পেলাম 
না। এমনি সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) 
এসে হাজির হলেন। ফলে তার পবিত্র 
চেহারার নূরানীর আভায় সুইটি স্পষ্ট 
দেখতে পেলাম । 

হযরত আবু হুরায়রা রাযি.) বলেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা.) হতে সুন্দর কাউকে 


আমি কখনো দেখিনি । মনে হতো যেন 


একটি শিশির মধ্যে সেই পবিত্র শ্বেত 


সূর্য তার মুখমগ্ডলে ভাসছে। আর 
রাসুল (সা.) অপেক্ষা চলার মধ্যে 
দ্রুতগতিসম্পন্ন কাউকে দেখিনি । তার 
চলার সময় মনে হতো মাটি যেন তার 
জন্য সংকুচিত হয়ে এসেছে। আমরা 
তার সঙ্গে সঙ্গে চলার জন্য আপ্রাণ 
চেষ্টা করে চলতাম। অথচ তিনি 
ভাবিক নিয়মে চলতেন। (তিরমিযী 
শরীফ) 

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ (সা.) 
আলুথালু চুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখে 
বললেন, তোমাদের কোনো ব্যক্তি 
নিজেকে কুশ্রী বানায় কেন? অতঃপর 
তিনি হাতের ইশারায় তার চুল ছেটে 
পরিপাটি করতে বললেন। (াবারানীর 
আল-মুজামুস সগীর) 

একবার নবীজী (সা.) উম্মে সুলাইমের 
গৃহে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন । নবীজী (সা.) 
পবিত্র দেহ ঘর্মাক্ত হলে উম্মে সুলাইম 


বিন্দু জমা করতে লাগলেন 
ইতোমধ্যে নবীজী জাগ্রত হয়ে ইরশাদ 
করলেন, উম্মে সুলাইম একি করছো 
তুমি, জবাব এলো ইয়া রাসূলুল্লাহ এ 
হচ্ছে আপনার পবিত্র বদনের ঘাম 
মুবারক। আমরা এটি আমাদের 
খোশবুর সাথে মিলিয়ে নেব। কেননা 
এটি উত্তম সুগন্ধি । (মুসলিম শরীফ) 
নীলাভ আকাশের পূর্ণিমার চাঁদও রাসুল 
(সা.)-এর সৌন্দর্যের কাছে হার 
মানতে বাধ্য। 

মহান আল্লাহ যেন আমাদের স্বপ্নে 
হলেও নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য 
নসিব করেন। আমিন। 


৯ শায়খ সান্দী, গুলিস্তী, দানিশ, তেহরান, 
ইরান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৭৪), পৃ. ৪ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-কলম, ৬৮:৪ 

ও আল-কুরআন, সুরা আল-আহ্যাব, ৩৩:২১ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-আহযাব, ৩৩:৬ 


“দ্বীনি ও সাধারণ শিক্ষা চমৎকার সমন্বয়ে একটি মহিলা মাদরাসা” 


আদর্শ মা ও আলোকিত সমাজ গড়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা । 
সভ্য ও আদর্শ সমাজ বিনির্মানে মহিলাদের পৃথক ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকল্প নেই। 


তা 
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নিসা মাদ্র 


নভেম্বর'১৯ 


মোবাইল : ০১৮৩৬-৪০২৫৪৫, ০১৩১৭-৬৫৮৪৬৬, ০১৮১৩-১৬৫০১০ 
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চট্টথাম 


1৬190729172 (17166290785 


নার্সারি হতে ৯ম শ্রেণি (দোখিল) পর্যন্ত 


স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট আলেমগণের সু-চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা । €7558 €55155) €52510 
॥ আবাসিক ছাত্রীদের গড়ে তোলার জন্য সার্বক্ষণিক দক্ষ শিক্ষিকার তন্বাবধান। বকবক 
2 আধুনিক মানসম্মত ও পরিকল্পিত সিলেবাস। ২২ 

0 আখলাকী ও আধ্যাত্যিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব বিভাগ সমূহ মে 

) সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ | নূরানী কিন্ডারগার্টেন 0৬ 

নার্সারি হতে ৯ম ( দাখিল) পর্যায়ক্রমে উলা ও দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত। তি ভা 

ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা ছারা পাঠদান । হিফযুল কুরআন এপ 

মঞ্জুরী সাপেক্ষে মেধাবী, গরীব ও এতিমদের জন্য বিশেষ ছাড়। তাক কভগ 1৮ টি 
 প্রসাবী ও ব্যস্থ অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। রর ৮০০০ 

নূরানী পদ্ধতিতে সহীহ-শুদ্ধভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শিক্ষা । শর্ট কোর্স বিভাগ 

[॥ শরঈ পর্দার পরিপূর্ণ বাস্তব অনুসরণ 

নিবে 8০ যোগাযোগ : এস এ ভিলা, ইসহাকের পুল সংলগ্ন, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম । 


স।ম।কা।লী।ন 
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শিক্ষার্থীদের মাস্তান ও খুনি বানাচ্ছে! 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


অবশেষে বাংলাদেশ প্রকৌশল 


মত মর্যাদাবান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতির বলি 


করান। শিক্ষাজীবন শেষ হওয়ার 


হয়ে অকালে নিভে গেল আরেকটি 
তাজা প্রাণ । তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের 
দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আবরার ফাহাদ 
প্রতিপক্ষের কর্মিদের বেদম ও নৃশংস 
পিটুনিতে প্রাণ হারিয়েছেন। ফেসবুক 
ফেলা হল ফ্যাসিবাদী কায়দায়। 
উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মনুষ্যত্ব ও 
মানবিকতা লোপ পেয়ে আদিমযুগের 
উপজাতীয় বর্বরতা মাথাচাড়া উঠছে। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে র্যাগিং ও 
টর্চার সেল স্থাপন এবং ক্যাম্পাসে 
ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ না থাকা 
গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সুষ্ঠূধারাকে 
প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। ভিসি, প্রভোস্ট 
ও হাউজ টিউটরদের ইচ্ছাকৃত নীরবতা 
দেশের সচেতন মানুষদের ক্ষুদ্ধ করে 
তুলেছে। তারা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডিসিপ্রিনারি রুলস ব্যবহার করতেন এ 
দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। উপাচার্য তারই 
প্রতিষ্ঠানের নিহত ছাত্রের লাশ দেখতে 
আসেননি, জানাযায় শরীক হননি; 
এমনকি আবরারের বাবাকে সান্তনা 
দিতে তিনি বাসা থেকে বের হওয়ার 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি । হতে 
পারে দলীয় আনুগত্যের কারণে তিনি 
এই সিদ্ধান্ত নেন। কিন্ত ফল হয়েছে 
উল্টো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার এই 
সিদ্ধান্তে উচ্মা প্রকাশ করে বলেছেন, 
“তিনি কেমন ভিসি? জিঘাংসার 
রাজনীতি আরো কতজনের প্রাণ কেড়ে 
নেয় কে জানে? এক বুক আশা নিয়ে 
মা-বাবারা তাদের সন্তানদের বুয়েটের 


নভেম্বর”১৯ 


আগেই ফিজিং ভ্যানে করে নিয়ে আসা 
প্রিয় সন্তানের লাশ কবরস্থ করতে হয়। 
এই বেদনা প্রকাশের ভাষা নেই; এই 
দুঃখ রাখার জায়গা নেই। 

শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের কাছে থেকে 


সহযোগী একটি জাতীয় দৈনিক সূত্রে 
জানা যায় যে, বুয়েটে সাধারণ 
শিক্ষার্থীদের ইসলামী ছাত্রশিবিরের 
কর্মি সন্দেহে নিয়মিত মারধর করা 
হয়। শিবির কিন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষিদ্ধ 
নয়। আবরার ফাহাদকেও শিবির 
সন্দেহে পিটিয়ে মারা হয়েছে। অথচ 


দীক্ষা পান না, দীক্ষা পান অজানা 
রাজনৈতিক নিউক্লিয়াস থেকে। 
নির্মমতার সাথে সম্পৃক্ত যেসব 
বুয়েটশিক্ষার্থী পুলিশের হাতে আটক 
হয়েছেন হয়তো তাদের বিচার হবে, 
হয়তো হবে না; যেমন অতীতে হয়নি । 
যদি বিচার হয় তাহলে আরো কিছু 
মেধাবী ছাত্র শিক্ষাজীবন শেষ করার 
আগেই অকালে ঝরে গেল । মাটি হয়ে 
গেল তাদের ও তাদের পরিবারের 
স্বপগ্নসাধ। ক্রিমিনাল হিসেবে তাদের 
পরিচিতি ঘটবে। ঘাতক ও নিহত 
সবাই কিন্ত আমাদের সন্তান। এই 
অসুস্থ সংস্কৃতির অবশ্য পরিবর্তন 
ঘটাতে হবে। বিভিন্ন কলেজ 
হাতে প্রতিনিয়ত প্রাণ হারাচ্ছেন । 
যেসব দলীয় নেতৃবন্দ শিক্ষার্থীদের 
তারা এইসব হত্যাকাণ্ডের দায় এড়াতে 
পারেন না। হত্যাকান্ডের বিচার অবশ্য 
হতে হবে। তবে কেবল বিচার যথেষ্ট 
নয়। আগামীতে যাতে হত্যাকান্ডের 
পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে ব্যবস্থা নেয়া 
সর্বাধিক প্রয়োজন। এইগুলো উপসর্গ 
মাত্র, রোগের চিকিৎসা জরুরি । রোগ 
কিন্ত ক্রণিক। 


আবরারের পরিবার সরকার সমর্থক। 
একই চক্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় 
ছাত্রসংগঠনের তৎপরতা নিষিদ্ধ 
করেছে। ডাকসু এটা করতে পারে না, 
এটা তাদের ইক্তিয়ার বহির্ভূত । 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের প্রধান 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী রাজনীতির চর্চা 
চলতে পারে না, এটা কেবল দুঃখজনক 
নয়, লজ্জাজনকও বটে। নবাব 
সলিমুল্লাহ প্রদত্ত জমির ওপর ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় দীড়িয়ে আছে ১৯২১ 
সাল থেকে । মোট ৬০০ একর জমির 
মধ্যে নবাব সলিমুল্লাহর জমির পরিমাণ 
অনেক। তিনি ধর্মপরায়ণ মুসলিম 
ছিলেন। উপমহাদেশের স্বীকৃত বুরুর্ 
হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ 
আলী থানভী (রহ.) তার দাওয়াতে 
একবার উত্তর ভারত থেকে ঢাকা 
আসেন। তার হাতেই মুসলিম লীগের 
প্রতিষ্ঠা ১৯০৫ সালে ঢাকায়। এই 
অঞ্চলের অনগ্রসর মুসলমানদের 
উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের জন্য ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের  প্রতিষ্ঠা। ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে 
তৎকালীন মুসলিম নেতৃবৃন্দের অবদান 
অনস্বীকার্য । ধনবাড়ীর নবাব সৈয়দ 
নওয়াব আলী চৌধুরী, শেরে বাংলা এ. 
কে. ফজলুল হক, ঢাকা মাদরাসার 


40) আত্তাত্তহীদ ২০ 


স।ম।কা।লী।ন 


(বর্তমান কবি নজরুল সরকারি 
কলেজ) তন্তাবধায়ক শামসুল উলামা 
আবু নসর মুহম্মদ ওয়াহেদ, নওয়াব 
সিরাজুল ইসলামসহ অনেকের অবদান 
অনস্বীকার্য । ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে 
ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে 
সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ব্রিটিশ 
সরকারের কাছে অবিলম্বে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় বিল পেশের আহ্বান 
জানান। ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ 
গভর্নর জেনারেল এ বিলে সম্মতি 
দেন। এ আইনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। এ আইনের 
বাস্তবায়নের ফলাফল হিসেবে ১৯২১ 
সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
যাত্রা শুরু করে । ধমীয়ি ব্যক্তিদের হাতে 
প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় 
রাজনীতি নিষিদ্ধ করা রীতিমত অন্যায় 
ও অন্যায্য পদক্ষেপ । নির্বাচন কমিশনে 
নিবন্ধিত কোন রাজনৈতিক 
দলবিশেষের সমর্থিত কোন ইসলামী 
ছাত্রসংগঠন কাজ করতে পারবে না 
এমন সিদ্ধান্ত দেশের প্রচলিত আইন ও 
নির্বান কমিশনের বিধির সাথে 
সাংঘর্ষিক। দুর্ৃক্তায়িত রাজনীতির বৃত্ত 
ভাঙতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয় 
জ্ঞানগবেষণার কেন্দ্র থাকবে না। 

ছাত্ররাজনীতি আমাদের জন্য আদৌ 
প্রাসঙ্গিক কিনা এটা তর্ক সাপেক্ষ । 
অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন, 
ভবিষ্যতের জাতীয় নেতা তৈরির জন্য 
ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার 
করা যায় না। কিন্তু পৃথিবীর উন্নত 
দেশগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা 
করলে সহজেই ওই চিন্তার 
অপ্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করা সম্ভব। 
পৃথিবীর বহু প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ 
ছাত্রজীবনে রাজনীতির সাথে বিযুক্ত 
ছিলেন না। আমাদের দেশের বহু 
ব্যাকথাউন্ড আছে। ৫২ এর ভাষা 
আন্দোলন, ৬৬ সালের ৬ দফা 


নভেম্বর'১৯ 


কর্মসূচি, ৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র 
মামলা, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও 
রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, ৭১ এর 
মুক্তি সত্রাম, ৯০ এর এরশাদ-বিরোধী 
আন্দোলনেএ দেশের ছাত্রসমাজের 
উজ্জ্বল অবদান রয়েছে । তবে তাদের 
অতীতের সে আদর্শবাদী 
ছাত্ররাজনীতির আদর্শ বোধ ও এঁতিহ্য 
এখন আর অবশিষ্ট নেই। ছাত্রদের 
মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা অবশ্য 
থাকবে কিন্তু ছাত্ররাজনীতির কলুষ 
আবর্ত থেকে নিজকে বেরিয়ে আসতে 
হবে। ছাত্ররাজনীতি এক সময় ছিল 
শ্রদ্ধা ও সম্মানের প্রতীক, এখন ত 
হয়েছে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও 
তদবির বাণিজ্যের নিরাপদ আশ্রয়স্থল 
ফলে সাধারণ মানুষের কাছে এটা 
এখন অপ্রয়োজনীয়, নিন্দনীয় ও 
গহিতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভি'র 


মতো মেধাবী ছাত্রদের রাজনৈতিক 
স্বার্থে ব্যবহার করে ক্রিমিনাল 
বানিয়েছেন আমাদের দেশের 


রাজনীতিকগণ। ২০০৯ থেকে ২০১৪ 
ল পর্যন্ত ক্ষমতাসীন দলের 
ছাত্রসংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও 
আধিপত্য বিস্তারের সংঘর্ষে নিহত হন 
২৯জন। আর এ সময়ে তাদের হাতে 
প্রাণ হারিয়েছেন অন্য সংগঠনের 
১৫জন। জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অবকাঠামো নির্মাণের বাজেট থেকে 
ছাত্রনেতাগণ যে বিপুল পরিমাণ চাঁদা 
নিয়েছে তা টক অব দি কান্টি। কম 
বেশি সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে 
একই চিত্র। 

তত্তাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান 
উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর 
রহমান ২০০৮ সালের ৯ এপ্রিল 
চট্টগ্বাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ পুণর্মিলনী 
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে যে 
কথা বলেছিলেন তা যদি গভীর 
বিবেচনায় নিয়ে এ বৃত্ত থেকে বেরিয়ে 


আসতে পারতাম, তা হলে ক্যাম্পাসে 
আর রক্ত ঝরতো না। তিনি বলেন, 
“লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন 
আছে কিনা তা পুনর্বিবেচনা করতে 
হবে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে 
অছাত্ররাই ছাত্র রাজনীতির নেতৃত্ব 
দিয়ে আসছে। দেশের এই দুর্গাতির 
জন্য লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতি 
অনেকটা দায়ী। একজন ছাত্র যখন 
প্রতিমন্ত্রী হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে 
দেশের কোথাও না কোথাও বিপর্যয় 
হয়েছে। স্বাধীনতার আগে মেধাবীরা 
ত্র রাজনীতি করেছে। তাদের 
আন্দোলনের ফসল আমাদের 
স্বাধীনতা । কিন্ত বর্তমানে 
ছাত্ররাজনীতির সে পুরনো এঁতিহ্য 
এখন নেই ।” 

তাদের দলীয় স্বার্থে ও ক্ষমতার মোহে 
ত্রদের রাজনীতিতে ব্যবহার করে 
আসছে দীর্ঘকাল ধরে । ফলে আধিপত্য 
বিস্তারের লড়াইয়ে কলেজ- 
বিশ্ববিদ্যালয় মিনি ক্যান্টনমেন্টে 
পরিণত হয়েছে । ক্যাম্পাসে শিক্ষার 
সুষ্ঠু পরিবেশ বিরিত; লজ্জাজনক 
সেশনজট লেগেই আছে; যে কোন 
মুহূর্তে আপন সন্তান লাশ হয়ে ঘরে 
ফেরার অজানা আশংকায় অভিভাবকরা 
প্রহর গুণেন। কত মেধাবী ছাত্র 
কে? ছাত্ররাজনীতি আমাদের যা 
দিয়েছে, নিয়েছে তার শতগুণ 
অভ্যন্তরীণ কোন্দলের শিকার মেধাবী 
ছাত্র আবু বকরের লাশ পড়েছিল ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ২০১০ সালে 
মৃত্যুর পর তার পরীক্ষার ফল প্রকাশিত 
হলে দেখা যায় তিনি প্রথম শ্রেণী লাভ 
করেন। বেঁচে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষক অথবা সরকারী উচ্চপদস্থ 
অফিসার হতে পারতেন তিনি। 
পরবর্তীতে আদালতের রায়ে এই 
মামলার ১০ আসামী বেকসুর খালাস 
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পান। এটার যদি বিচার হতো, 
খুনিদের সাজা হতো তাহলে হয়তো 
বুয়েটের আবরারের মৃত্যু হতো না 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত ১০ বছরে 
৮জন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 
৪জন খুন হয়েছেন। আজ পর্যন্ত বিচার 
হয়নি এবং খুনির সাজা হয়নি 
অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা বাদ 
দিলেও কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ছাত্ররাজনীতিতে প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় 
৬৪জন ছাত্র। ক্যাম্পাসে সংগাঠিত 
এসব হত্যাকাণ্ডের জন্য এখন পর্যন্ত 
কেউ শাস্তি পায়নি। একমাত্র ১৯৭৪ 
সালে সংগঠিত চাঞ্চল্যকর ৭ খুনের 
পর একটি মাত্র মামলার বিচার এবং 
রায় পাওয়া গেছে। কিন্তু পরে খুনিদের 


ক্রিমিনালদের লালন বিভিন্ন 


বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুরি ভুরি । এভাবে ফার্স্ট 


ছাত্রসংগঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 


ক্লাস পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীরাই দলীয় 


কাজ। কারণ প্রতিপক্ষের সাথে 
প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে 
বেশি সংখ্যায় ক্রিমিনালদের সংগঠনে 
রাখতেই হবে। নিরীহ ছাত্রদের 
ক্ষমতার স্বার্থে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত 
পৃথিবীর কোন উন্নত দেশেতো নেই, 
এমনকি প্রতিবেশী দেশ ভারতেও 
নেই। কংথেস, বিজেপি, তৃণমূল 
কংগ্েস ও সি. পি. এম এর মত দলের 
নেতারা ছাত্রদের রাজনীতির স্বার্থে 
ব্যবহারকে রীতিমত পাপ ও গর্হিত 
কাজ মনে করেন। 

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, 


সেই শাস্তিও বাতিল হয়ে গেছে। 


প্রতিটি হত্যাকাণ্ড ও হতাহতের পর 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত 
কমিটি তৈরি করে। আইন অনুযায়ী 
মামলাও দায়ের করা হয়। কিছু 
অভিযুক্তকে আটকও করা হয়। তবে 
মামলাগুলো বিচারের মুখ দেখে না। 

কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলাদেশের প্রায় 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কোন না কোন 
ত্র সংগঠনের দখলে । ভর্তিবাণিজ্য, 
সিট দখল, চাদাবাজি, সন্ত্রাস এখন 
লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতির স্বাতন্ত্যিক 
বৈশিষ্ট্য। ছাত্র নেতারা একাডেমিক 
স্বার্থের পরিবর্তে জাতীয় রাজনৈতিক 


দেশে কোন সেশনজট নেই । নির্দিষ্ট 
বাধ্যতামুলক। আমাদের দেশের 
রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের ছেলে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান যাতে দুলাল- 
দুলালীরা নিরাপদে থাকতে পারে । হত 
দরিদ্র, প্রান্তিক কৃষক ও মধ্যবিত্ত ঘরের 
নরা দলীয় রাজনীতির বলি, কারণ 
করা সম্ভব নয়। এক সময় 
বিশ্ববিদ্যালয় ছিল জ্ঞান চর্চা ও 
গবেষণার নিরবচ্ছিনন কেন্দ্র। মেধাবীরা 


দলের ত্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে অধিক 


শিক্ষক হিসেবে যোগ দিতেন ও যোগ 


মনোযোগী । ক্যাম্পাসে অস্ত্র হাতে “যুদ্ধ 
করার* ছবি দেশ বিদেশের মিডিয়ায় 


দেওয়ার সুযোগ পেতেন। এ এঁতিহ্য 
এখন আর নেই। এখন সব ধরণের 


প্রকাশ পাচ্ছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
কদল আরেক দলের সঙ্গে অথবা 
একই দলের দু'গ্রপর মধ্যে যেভাবে 
ঠ যেভাবে 
প্রকাশ্যে হকিস্টিক, ক্রিকেট স্ট্যাম্প, 
দা, চাইনিজ কুড়াল, কাটা রাইফেল, 
চাপাতি নিয়ে প্রতিপক্ষের উপর হামলে 
পড়ে, সে দৃশ্য বাংলাদেশের 
ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করে। চিহ্নিত 


নি 


নভেম্বর”১৯ 


নিয়োগ হয় দলীয় বিবেচনায় । ভীন, 
ভিসি, প্রো-ভিসি, প্রভোস্ট নিয়োগে 
শিক্ষকদের ভোটের প্রভাব আছে। তাই 
শিক্ষক নিয়োগের চাইতে ভোটার 
নিয়োগের প্রয়াস প্রাধান্য পায়। দল 
নিরপেক্ষ অথবা প্রতিপক্ষ দলের সাথে 
সম্পৃক্ত ছাত্র-ছাত্রীকে ফার্্ট ক্লাস না 
দিয়ে নিজের দলের ক্যান্ডিডেটকে 
ফার্্ট ক্লাস দেওয়ার নজীর 


ছত্রছায়ার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ 
পেয়ে থাকেন। এ অবস্থা বেশি দিন 
চলতে দেয়া যায় না। এ কলংকজনক 
প্র্যাকটিস বন্ধ করতে হবে । সরকার বা 
বিরোধীদল ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ 
করার উদ্যোগ নেবেন কিনা যথেষ্ট 
সন্দেহ আছে কারণ তাদেরকে দলীয় 
স্বার্থে ছাত্র-শিক্ষকদের ব্যবহার করতে 
হবে। ক্ষমতায় আরোহণের সিঁড়ি হচ্ছে 
তাদের কাছে ছাত্ররাজনীতি । 

আমাদের সবার মনে রাখা দরকার যে, 
সন্তান, ভাই ও আপনজন । তাদের 
জীবন নিয়ে আমরা ছিনিমিনি খেলতে 
পারি না। মানবজীবনের সর্বোৎকৃষ্ট 
সময় ছাত্রজীবন জ্ঞানার্জনের 
নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ছাড়া ছাত্রজীবন 
অর্থহীন। অর্জিত জ্ঞানের আলো নিয়েই 
তাকে সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ নির্মাণে 
ভূমিকা রাখতে হবে। একজন ছাত্র 
ভবিষ্যত জীবনে কি ধরনের ব্যক্তি 
রূপে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবে 
তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তার 
প্রস্তুতির উপর । আদর্শ মানুষরূপে গড়ে 
তোলার সাধনা চলে ছাত্রজীবনে । 
অধ্যয়ন ও নিয়মানুবর্তিতা ছাত্রজীবনের 
অন্যতম প্রধান কর্তব্য। রীতিমত 
অধ্যয়ন, সৎগুণাবলি অর্জন ও 
কর্তব্যনিষ্ঠা ছাড়া মনুষ্যতের পরিপূর্ণ 
বিকাশ ঘটে না। তাই আমাদের উচিৎ 
ত্রদের পড়ার টেবিলে ফিরিয়ে নেয়া 
এবং অধ্যয়নে মনোযোগী করা। 
ছাত্ররাজনীতির নামে এই ওদ্বত্য, 
দুর্ৃত্তপনা ও খুনাখুনি বন্ধ করতে হবে । 
এই ব্যাপারে জাতীয় একমত্য প্রতিষ্ঠার 
উদ্যোগ নিতে হবে জাতির বৃহত্তর 
স্বার্থে । 

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও বিভাগীয় 


প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গণি এম.ই.এস ভিত্বী কলেজ, চ্টাম 
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উপেক্ষিত হচ্ছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য 


চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, 


থাকাটিই এজন্যই কবীরা গুনাহ। 


শিক্ষার মূল লক্ষ্যটি স্রেফ স্বাক্ষর-জ্ঞান, 
ভাষাজ্ঞান বা পড়ালেখার সামর্থ্য বৃদ্ধি 
নয়। নিছক তথ্য ও তত জানানোও 


প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা জাতিকে শিক্ষিত 


সকল গুনাহর এটিই হলো জননী । 


করতে এবং ছাত্রদের প্রকৃত মানব 
রূপে গড়ে তুলতে চরমভাবে ব্যর্থ 


নয়। এমন কি বিজ্ঞান বা কারিগরি 


তাই অজ্ঞতা নিয়ে অসম্ভব হয় 
সত্যিকার মুসলিম হওয়া । তাই কলেজ 


হচ্ছে। এ শিক্ষা শুধু দুনীতি, সন্ত্রাস, 


জ্ঞানে দক্ষ করাও নয়। বরং সে মুল 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী কোন ব্যক্তি 


স্বৈরোচারই বাড়ায়নি, বাড়িয়েছে 


যখন সেকুলারিস্ট, জাতীয়তাবাদী বা 


উদ্বেশ্টটি হলো ব্যক্তির ঘুমন্ত 
বিবেককে জাগ্রত করা । তাকে মানবিক 
গুণে প্রকৃত মানুষ রূপে বেড়ে উঠতে 
সাহায্য করা । তখন ব্যক্তির বিশ্বাস, 
দর্শন ও রুচীবোধই শুধু পাল্টে যায় না, 


পরনির্ভরতাও | মেরুদণ্ড গড়ার বদলে 
সেটিকে বরং চূর্ণ বা পঙ্গু করছে। 
ব্যক্তির নিজেকে ও তার প্রভুকে 


সমাজবাদী রাজনীতির ক্যাডার বা 
সমর্থক হয় তখন কি বুঝতে বাকি যে 
ব্যর্থতাটি এখানে শিক্ষালাভে? 


জানতেও এটি তেমন সাহায্য করছে 
না। 


পাল্টে যায় তার কর্মকান্ড, আচার- 


শিক্ষার মূল লক্ষ্য, কোনটি সত্য ও 


আচরণ ও চিরায়ত অভ্যাস। তখন 
বাড়ে সত্যকে মিথ্যা থেকে আলাদা 
করার সামর্থ্য। অসভ্য ও অসুন্দর 


কোনটি মিথ্যা এবং কোনটি জান্নাতের 
পথ আর কোনটি জাহান্নামের পথ 
সেটি জানায় ছাত্রের সামর্থ্য বাড়ানো । 


মানুষ থেকে শিক্ষিত মানুষ তখন 
ভিন্নতর মানুষে পরিণত হয়। শিক্ষার 
মাধ্যমে জাতি এভাবেই পায় 


সেটি না হলে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা ও 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলি শয়তানের 
শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়। 


পরিশীলিত, সভ্য ও সুন্দর চরিত্রের 


তখন ছাত্রগণ কর্মজীবনে ডাক্তার, 


মানুষ । কিন্তু বাংলাদেশ তা পায়নি । 


রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, প্রকৌশলী, 


বাংলাদেশের এ বিশাল ব্যর্থতাটি স্রেফ 
মিথ্যাপূর্ণ গলাবাজি করে ঢাকা যায় 
না। সে ব্যর্থতার প্রমাণ তো হলো, 
দেশজুড়ে সন্ত্রাস, খুন, ধর্ষণ, দুনীতি, 


প্রশাসক বা বিচারক হয়েও মিথ্যার 
জোয়ারে ভাসতে থাকে ও শয়তানের 
সেপাহীতে পরিণত হয়। এমন দেশে 
ভিনদেশী শক্রগণও তাদের পক্ষে 


অরাজকতা, স্বৈরাচারিদের দখলদারি ও 


বিপুল সংখ্যক ভাড়াটে সৈনিক পায়। 


দুর্নীতিতে বিশ্বে বার বার প্রথম স্থান 
অর্জন। এসব ব্যর্থতার কারণ অনেক । 
তবে মুল ব্যর্থতাটি শিক্ষাব্যবস্থার । 
গরু-ছাগল বেড়ে ওঠে গোয়ালে, এবং 
মানব শিশু মানবিক গুণে বেড়ে ওঠে 
বিদ্যালেয়। বাংলাদেশের ব্যর্থতাগুলি 
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বিশ্ববিদ্যালের সেরা ডিগ্রি নিয়েও এমন 
ও জাহান্নামের যাত্রীতে পরিণত হয়। 
আন্তর্জাতিক কাফিরশক্তির সাথেও 
কোয়ালিশন গড়ে । ইসলামে জাহেল 


জীবনে কাজের সংখ্যা অসংখ্য । তবে 
সফল হতে হলে অধীক গুরুত্বপূর্ণ সে 
হুশটি ষোল আনা থাকতে হয়। সে 
বোধ থাকলে গাড়ির গায়ে রঙ 
লাগানোর চেয়ে তার ইঞ্জিন ঠিক 
করাটি অধীক গুরুত্বপূর্ণ গণ্য হয়। 
নইলে সে গাড়ি চলে না। ইসলামের 
সে ইঞ্জিনটি হলো ঈমান। সে ঈমান 
পানাহারে বেড়ে ওঠে না, তা যত 
পুষ্টিকরই হোক । ঈমান বেড়ে হয় এবং 
পুষ্টি পায় পবিত্র কুরআন-হাদীসের 
জ্ঞানে। তাই ইসলামে ফরযকৃত প্রথম 
ইবাদতটি নামায-রোযা বা হজ-যাকাত 
নয়। সেটি হলো জ্ঞানার্জন। সঠিক ও 
শক্তিশালী ইঞ্জিনের সাথে যেটি আরও 
বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো সঠিক পথের 
তথা সিরাতুল মুস্তাকীমের রোডম্যাপ। 
পবিত্র কুরআন হলো সে রোড ম্যাপ । 
পবিত্র কুরআনের জ্ঞান ছাড়া কোন 
ব্যক্তির নিজের বুদ্ধিতে, তা সে যতবড় 
বুদ্ধিমানই হোক না কেন, জান্নাতের 
পাওয়া সম্ভব। সেটি এমনকি নবীজী 
(সা.)-এর পক্ষে সম্ভব ছিল না। 
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১94৮০ পেড় যিনি সৃষ্টি 
করেছেন সে মহান প্রভুর নামে), 
পবিত্র কুরআনে ঘোষিত মহান 
আল্লাহর এ প্রথম আয়াতটি এবং প্রথম 
এ হুকুমটি মূলত সে অপরিহার্য 
বিষয়টিই সুস্পষ্ট করে। এবং সে 
নির্দেশটি স্রেফ নবীজী (সা.)-এর প্রতি 
নয়, বরং প্রতিটি মানুষের ওপর । যার 
মাঝে সে জ্ঞানার্জনের হুকুম পালনে 
আগ্বহ নাই সে ব্যক্তি নামাযী, 
রোযাদার বা হাজী হতে পারে; কিন্তু 
যেরূপ জ্ঞানবান মুসলিম মহান আল্লাহ 
তাআলার কাছে পছন্দীয় সে পর্যায় 
পৌছা কি তার পক্ষে সম্ভব? 
যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের সে জ্ঞান 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে ব্যক্তি তো 
নিরেট জাহেল। এমন জাহেলগণ 
মুসলিম হওয়ার পরিবর্তে কাফের, 
মুনাফিক, ও জালেম হয়; পরকালে 
এরাই অনন্ত কালের জন্য জাহান্নামের 
বাসিন্দা হয়। জ্ঞানার্জন ছাড়া ঈমান- 
আকিদা যেমন ঠিক হয় না, তেমনি 
অন্য ইবাদতও সঠিক হয় না। 
কুরআনী ইলমে সত্যিকার জ্ঞানবান 
ব্যক্তিকে ইসলামে আলেম বলা হয়, 
এবং সেজন্য মাদরাসার ডিগ্রি জরুরি 
নয়। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে 
আজ অবধি মুসলিম ইতিহাসে যারা 
শ্রেষ্ঠ আলেম রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন 
তাদের কারোই এমন ডিগ্রি ছিল না। 
পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআলা 
ঘোষণা দিয়েছেন, 
ঠা 

“মানবসৃষ্টির মাঝে একমাত্র 
আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে ।”* 
এর অর্থ দীড়ায়, নিজ মনে আল্লাহ 
তি লার ভয় সৃষ্টি করতে হলে তাকে 
আলেম হতে হয়। প্রশ্ন হলো, আল্লাহ 
তি র ভয় ছাড়াকি প্রকৃত মুসলিম 
হওয়া যায়? মুসলিম হতে হলে তাই 
আলেমও হতে হয়। সে জন্য জ্ঞানার্জন 


৪ 
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অপরিহার্য । এবং সে জ্ঞানের সবচেয়ে 


তারাও দ্রুততার সাথে অতি উচ্চমানের 


বিস্ময়কর ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্তারটি হলো 


জ্ঞানী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। 


পবিত্র কুরআন | এটিই মানব জাতির 
জন্য মহান আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ 
দান; তেল, গ্যাস বা সোনা-রূপা নয়। 
জ্ঞানী হওয়া চেষ্টা হতে বাধ্য । অথচ 
ংলাদেশে জ্ঞানী হওয়ার কাজটি 
হয়েছে কুরআনের জ্ঞান ছাড়াই । এতে 
দেশে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও 
ডিগ্রিধারীদের সংখ্যা বিপুল সংখ্যায় 
বেড়েছে, কিন্ত প্রকৃত জ্ঞানী বা আলেম 
বাড়েনি। বরং ভয়ানকভাবে যা 
বেড়েছে তা হলো খুনি, ধর্ষক, 
চাদাবাজ ও সন্ত্রাসীদের সংখ্যা । 


পালিত হচ্ছে না জ্ঞানার্জনের ফরয 


অথচ বিস্ময়ের বিষয় হলো, 
বাংলাদেশের আলেমগণ এরূপ অর্থ না 
বুঝে যারা স্রেফ তিলাওয়াত করে 
তাদের কাজকে নিন্দা করেন না। বরং 
সেটিকে সওয়াবের কাজ বলে প্রশংসা 
করেন। ফরযে আইন পালনের বদলে 
স্রেফ সওয়াব হাসিলই তাদের কাছে 
বেশি গুরুতু পেয়েছে। ফলে 
ংলাদেশে কুরআন তিলাওয়াতের 
আয়োজন বিপুলভাবে বেড়েছে কিন্তু 
কুরআন বোঝার আয়োজন বাড়েনি। 
অথচ না বুঝে নিছক তিলাওয়াতের যে 
নফল সওয়াব সেটি হাসিল না করলে 
কারো গুনাহ হয় না। তাছাড়া মাথা 


খাওয়ার অর্থ কোন কিছু শুধু মুখে পুরা 
নয়, বরং সেটি চর্বন করা, গলধঃকরণ 
করা এবং হজম করা। নইলে সেটি 
খাওয়া হয়না, এবং তাতে দেহের 
পুষ্টিও বাড়ে না। বরং তাতে খাদ্যের 
অপচয় হয়। খাওয়ার টেবিলে বসে 
কোন শিশু সেটি করলে সে শিশুর 
পিতা তাতে খুশি হয় না। তেমনি 
পড়ার অর্থ শুধু তিলাওয়াত নয়, বরং 
যা পড়া হয় তার অর্থ পুরাপুরি বোঝা । 
অথচ বাংলাদেশে কুরআন পড়ার নামে 
স্রেফ তিলাওয়াত হয়, কুরআন বোঝা 
হয় না। কুরআনী জ্ঞানার্জনের ফরযও 
এতে আদায় হয় না। অথচ পবিত্র 
কুরআনে $০৮৪।১৮-র্ঘ (তোমার 
কোন গভীরভাবে মননিবেশ করো 
না?) এবং ০৫৯৫4শর্জ (তোমার কেন 
নিজের বিবেক-বৃদ্ধিকে কাজে লাগানো 
না?) এরপ প্রশ্ন রেখে মহান আল্লাহ 


টানলে যেমন কান এমনিতেই আসে, 
বুঝে কুরআন পাঠ করলে 
তিলাওয়াতের সওয়াব তো 
জুটতোই। কিন্ত কুরআন না বৃঝলে 
মহান আল্লাহ তাআলার হুকুমের যে 
চরম অবাধ্যতা হয় এবং তাতে 
সিরাতুল মুস্তাকীমে চলা যে সম্ভব হয় 
না, সে হুশ কি তাদের আছে? মহান 
আল্লাহ তাআলার হুকুমের প্রতিটি 
অবাধ্যতাই তো কুফরি। পবিত্র 
কুরআনের অর্থ বোঝা যে কতটা 
জরুরি সেটি বোঝা যায় মহান আল্লাহ 
তাআলার এ মহান আল্লাহ তাআলার 
পবিত্র ঘোষণা: 
০424 ৫4৩ পর্ভেঠ2এ ৫৩ 
উ৫%8%পৈর্ত 
“হে ঈমানদারগণ! তোমার নামাযের 
নিকটবর্তী হয়ো না যদি মদ্যপ অবস্থায় 
থাকো এবং ততক্ষণ পর্যন্ত নয় যতক্ষণ 


তাআলা মূলত পবিত্র কুরআন বোঝার 
ওপর অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। 
নবীর যুগে সাহাবাগণ সেটি 


না তোমরা যা বলো তা বুঝতে না 
পারো ।” 


আয়াতটি যখন নাযিল হয়েছিল তখনও 


বুঝেছিলেন। তাই সে সময় যারা 


মদ্যপান হারাম ঘোষিত হয়নি । ফলে 


নিরক্ষর ছিলেন বা ভেড়া চড়াতে 


অনেকে মদ্যপ অবস্থায় নামাযে 


___________0 আত্তার্তহীদ ২৪ 


স।ম।কা।লী।ন 
দীড়াতো। কিন্তু তার ফলে নামাযে 


সংযোজন হয়। মানব জীবনে অতি 


দাড়িয়ে মুখে যে আয়াতগুলো তারা 
তিলাওয়াত করতো তার অর্থ তারা 


কিন্তু বাংলাদেশে সবচেয়ে ব্যর্থ খাত 


গুরুত্বপূর্ণ হলো এরূপ লাগতর মূল্য 
সংযোজন। রাষ্ট্রেরে এবং মানব 


বুঝতো না। মহান আল্লাহ তাআলার 
কাছে সেটি আদৌ পছন্দনীয় হয়নি। 
তিনি চান না যে, কেউ তার নাধিলকৃত 


জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো 
এটি । ভূমি, কৃষিপণ্য, খনিজ সম্পদের 
গায়ে মূল্য সংযোজনের চেয়ে 


পবিত্র কুরআন পাঠ করবে অথচ তার 


গুরুতৃপূর্ণ হলো মহান আল্লাহ 


অর্থ বুঝবে না। এটি মদ্যপ অবস্থাতেই 
সভ্ভব। তবে আরেকটি কারণেও সেটি 
সম্ভব সেটি হলো না বুঝে কুরআন 
তিলাওয়াতে । তাই ইসলামে মদ্যপান 
গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পবিত্র কুরআন 
বুঝে তিলাওয়াতের ওপর | কুরআন 
বোঝার সে গুরুতুটি বোঝার কারণেই 
প্রাথমিক যুগের অনারব মুসলিমগন 
নিজেদের মাতৃভাষা পরিহার করে 
আরবি ভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন । অর্থ 
উদ্ধারে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই পবিত্র 
কুরআনের বার বার খতম তিলাওয়াত 
সক্তেও বাঙালি মুসলিমদের জ্ঞানের 
ভুবনে কোন বৃদ্ধি ঘটছে না। লক্ষ লক্ষ 
ঘন্টা এভাবে ব্যয় হলেও তাতে প্রকৃত 
জ্ঞানী তথা সত্যিকারের আলেম সৃষ্টি 


তাআলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির গায়ে মূল্য 
সংযোজন । তবে মানবজীবনে সবচেয়ে 
বড় মূল্য-সংযোজনটি হলো হিদায়েত 
বা সিরাতুল মুস্তাকীম-প্রাপ্তি। মানব- 
জীবনের সাথে সেটি যুক্ত না হলে 
ব্যক্তি ও সমষ্টির সকল খাত ব্যর্থ হতে 
বাধ্য । তখন ব্যর্থ হয় প্রশাসন, 
রাজনীতি, প্রতিরক্ষা, আইন-আদালত, 
শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞানসহ রাষ্ট্রের অন্যান্য 
খাত। মূল্য সংযোজনের অর্থ, ব্যক্তির 
জীবনে লাগাতর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, চারিত্রিক 
পরিশুদ্ধি ও কর্ম-কুশলতা বৃদ্ধি । 

মুমিনের জীবনে শিক্ষাকালটি স্কুল- 
কলেজের শিক্ষা শেষ হওয়ায় শেষ হয় 
না। বরং আজীবন সে ছাত্র এবং তার 
জ্ঞানার্জন চলে কবরে যাওয়ার পূর্ব- 
মুহূর্ত পর্ষন্ত। তাই নবীজী (সা.) 


হচ্ছে না। আলেম সৃষ্টি হলে তো 
ইসলামের বিজয়ে মুজাহিদও সৃষ্টি 
হতো। তখন আল্লাহর নির্দেশিত 


বলেছেন, তার জন্য ধ্বংস যার জীবনে 
পর পর দুটি দিন এলো অথচ ত 
জ্ঞানে বৃদ্ধি ঘটলো না। ঈমা 


টে 


টে 


শরিয়তী আইনের প্রতিষ্ঠাও ঘটতো । 


ব্যক্তিকে তাই রাতে বিছানায় যাওয়ার 


পবিত্র কুরআন না বোঝার কারণেই 
মুসলিম দেশগুলিতে আল্লাহ-ভীরু 
প্রকৃত মুসলিম সৃষ্টি হচ্ছে না। শিক্ষার 
ময়দানে বাঙালী মুসলিমদের জীবনে 
এটিই সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। সে 
ব্যর্তার কারণে দ্রুত বাড়ছে 
জাহেলদের সংখ্যা। ফলে বাড়ছে ১৬ 
কোটি মুসলিমের দেশে ইসলামের 
পরাজয়। এবং বলবান হচ্ছে 
ইসলামের শত্রুপক্ষের প্রবল অধিকৃতি | 
শিক্ষার মাধ্যমেই ছাত্রছাত্রীদের 
জীবনে প্রতিদিন ভ্যালু এ্াড বা মূল্য 


নভেম্বর”১৯ 


আগে ভাবতে হয়, তার জ্ঞানের ভূবনে 
সে দিনে কতটুকু অর্জন হলো তা 
নিয়ে। পাটের আশে মূল্য সংযোজন না 
হলে সেটি স্রেফ আশই থেকে যায়। 
বাজারে তার মুল্য সামান্যই। মূল্য 


হল এগুলি । এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে হচ্ছে 
এর উল্টোটি। 


শিক্ষাঙ্গণ যেখানে ক্রাইম ইন্ভাস্ট্ি 

বাংলাদেশকে যারা সন্ত্রাসী, স্বৈরাচারী, 
ও দুর্নীতিবাজদের দেশে পরিণত 
করেছে তারা কোন ডাকাত পাড়ায় 
বেড়ে ওঠেনি। তারা শিক্ষা পেয়েছে 
বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো । 
নবীজী (সা.)-এর বিখ্যাত হাদীস: 


সংযোজন ঘটিয়ে মুসলিম রূপে বেড়ে 
উঠতে সাহায্য করা । এভাবেই মুসলিম 
দেশের ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি 
ছাত্রদের সাহায্য করে জানাতে 
পৌছতে । কিন্ত কাফের দেশের শিক্ষা 
ব্যবস্থার এজেন্ডাটি হয় উল্টোটি 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তখন ব্যবহৃত হয় 
ছাত্রদের ইসলাম থেকে দূরে সরানো ও 
ইসলামের শক্র তৈরির কাজে 
ছাত্রগণ যখন সন্ত্রাসী, খুনি, ঘুষখোর, 
ধর্ষক, মাদকাসক্ত এবং রাজনীতিতে 
নাস্তিক, জাতিয়তাবাদী, সমাজবাদী ও 
সেক্যিলারিস্ট রাজনীতির ক্যাডার ও 
ইসলামের শত্রু রূপে খাড়া হয়, তখন 
কি বুঝতে বাকি থাকে এ শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলি কিসের ইন্ডাস্ট্রি এগুলোর 


সংযোজন হলে সে পাটের আঁশই 


কারণে মুসলিম শিশু ডিথ্বি পাচ্ছে 


মূল্যবান কার্পেটে পরিণত হয়। মূল্য 


ঠিকই, কিন্তু এসব ডিথ্রিধারিগণই 


সংযোজনের ফলে খনির স্বর্ণ পরিণত 


ংলাদেশকে বার বার পৌছে দিয়েছে 


হয় অতি মূল্যবান গহনাতে । মানব 
জীবনে মূল্য সংযোজনের সে 
ইন্ডাস্ট্িগলো হলো স্কুল-কলেজ- 
বিশ্ববিদ্যালয় ও মসজিদ-মাদরাসা । 


বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ 
হিসেবে। 

প্রতিটি ব্যক্তির গভীরে যে সম্পদ 
লুকিয়ে আছে তা সোনার খনির বা 


_________ আত্তার্তহীদ ২৫ 
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তেলের খনির চেয়েও হাজরো গুণ 
সমৃদ্ধ। শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় এবং 


তবে বিপদ শুধু প্রতিভার 


সমানে এগুয়। ঈমানদার তাই 


হত্যাকাণ্ততেই সীমাবদ্ধ নয়। জমিতে 


সর্বাবস্থাতেই যেমন ছাত্র, তেমনি 


উন্নততর সভ্যতার নির্মাণে বস্তত এ 


ফসল না ফলালে যেমন বিপদ বাড়ে 


শিক্ষকও । ফুলে ফুলে ঘুরে মধুসং্্হ 


মানবিক সম্পদই মূল। অন্যসব 


আগাছার তান্ডবে, তেমনি সৃষ্টিশীল 


সম্পদের প্রাচুর্য আসে এ সম্পদের 
ভিত্তিতেই । তাই উন্নত জাতিসমূহ শুধু 


ব্যক্তিতের আবাদ না বাড়ালে সেখানে 


যেমন মৌমাছির ফিতরাত, তেমনি 
সর্বমুহূর্তে ও সর্বস্থলে জ্ঞানার্জন ও 


বেড়ে ওঠে দুর্বৃস্তরা। বাংলাদেশে 


জ্ঞান-দানের ফিতরাত হলো প্রকৃত 


মাটি বা সাগরের তলাতেই অনুসন্ধান 


সেটিই হয়েছে অতি ব্যাপকভাবে । 


জ্ঞানীর । তখন জ্ঞানের সন্ধানে সাগর, 


করে না, বরং মানুষের গভীরেও 
আবিষ্কারে হাত দেয়। মানুষের নিজ 


দেশেটির আজকের বিপদের মুল হেতু 


মরুভূমি, পাহাড়-পর্বত অতিক্রমেও সে 


এখানেই । এরা যে শুধু পতিতা পল্লি, 


পিছপা হয়না । বিদ্যালয়ের কাজ সে 


শক্তি আবিস্কৃত না হলে প্রাকৃতিক 


জোয়ার আসর ও ড্রাগের বাবসা দখলে 


ফিতরাতকে জাগ্রত করা। একমাত্র 


শক্তিতে তেমন কল্যাণ আসে না। তাই 


নিয়েছে তাই নয়, রাজনীতি, অফিস 


আফিকার সোনার খনি বা আরবদের 
তেলের খনি সে এলাকার মানুষকে 


আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি 


তখনই নর-নারীগণ জ্ঞানার্জনের 
মেশিনে পরিণত হয়। তখন দেশে 


শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ 


জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রবল জোয়ার আসে । 


উপহার দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শোষন ও 
মানবেতর স্বৈরাচার । অথচ নবী পাক 
(সা.) মানুষকে সভ্যতর কাজে ও 
সভ্যতার নির্মানে ব্যক্তির সুপ্ত শক্তির 
আবিষ্কারে হাত দিয়েছিলেন। ফলে 


ক্ষেত্রগুলির ওপরও আধিপত্য 


শিক্ষকের দায়িতু জ্ঞানার্জনের সে 


জমিয়েছে। নিছক রাস্তার চোর-ডাকাত 
বা সন্ত্রাসীদের কারণে বাংলাদেশ 


ধারাকে শুধু বিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ না 
রেখে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি কোনে 


দুর্নীতিতে বিশ্বে প্রথম হয়নি। বরং সে 
উপাধিটি জুটেছে দেশের সর্বস্তরে 


মানব-ইতিহাসের বিস্ময়কর মানুষে 


দুর্ৃত্তদের দখলদারি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 


পরিণত হয়েছিলেন সাহাবায়ে কেরাম । 
ফেরেশতাদের চেয়েও তারা উঁচুতে 
উঠতে পেরেছিলেন। তবে বীজ থেকে 
পানি ও জলবায়ু। নইলে তা থেকে 
চারা গজায় না, বৃক্ষও বেড়ে ওঠে না। 
তেমনি ব্যক্তির সুপ্ত শক্তি ও সামর্থের 
বেড়ে উঠার জন্যও চাই উপযুক্ত 
পরিবেশ। সেরূপ একটি পরিবেশ 
দিয়ে সাহায্য করাই বিদ্যালয়ের মূল 
কাজ। তখন জেগে ওঠে ব্যক্তির ঘুমন্ত 
বিবেক। বেড়ে ওঠে তার ব্যক্তিতৃ। 
বিদ্যালয়ে এ কাজ না হলে তখন দেহ 
হত্যা না হলেও নিহত হয় শিশুর সুপ্ত 
সৃষ্টিশীল সামর্থ। তখন বিদ্যালয় 
পরিণত হয় বিবেকের বধ্যশালায়। 
তখন মানুষ পরিণত হয় নিজেই 
নিজের বিবেক ও প্রতিভার কবরস্থানে । 

ংলাদেশের বিদ্যালয়ে এভাবেই খুন 
হচ্ছে বহু খালেদ, তারেক, ইবনে 
সিনা, ফারাবী, তারাবীর ন্যায় প্রতিভা । 


নভেম্বর'১৯ 


রণে। 
পশু থেকে মানুষ পৃথক তার চেতনার 
কারণে । এ চেতনা দেয় চিন্তা-ভাবনার 
সামর্থ । এবং এ চিন্তা-ভাবনা থেকেই 
ব্যক্তি পায় সত্য-মিথ্যা, 
এবং ধর্ম-অধর্ম বেছে চলার যোগ্যতা । 
মহৎ মানুষ রূপে বেড়ে উঠার জন্য 
এটি এতই গুরুত্বপুর্ণ যে পবিত্র 
কুরআনে বারবার বলা হয়েছে, শ্ঠ 
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বলে। “তোমরা কেন চিন্তাশক্তিকে 
কাজে লাগাও না? “তোমরা কেন 


ধ্যানমগ্ন হও না?” “তোমরা কেন 


পৌছে দেওয়া। তখন সমগ্র দেশ 
পরিণত হয় পাঠশালায়। নবীজীর 
আমলে সেটিই হয়েছিল। ফলে সে 
সময় কোন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় না 
থাকলেও যে হারে ও যে মাপে জ্ঞানী 
ব্যক্তি সৃষ্টি হয়েছিলেন মুসলিম বিশ্বের 
শত শত বিশ্ববিদ্যালয় আজ তা পারছে 
না। সে আমলে জ্ঞানার্জনের গুরুতৃ 
একজন গৃহবধূ যতটুকু বুঝতেন এ 
আমলের প্রফেসরও তা বুঝেন না। 
এবং সে প্রমাণ ইতিহাসে প্রচুর । শিশু 
আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর 
মাতা জীবনের সকল সঞ্চয় শিশুপুত্রের 
জামার আস্তিনে বেঁধে ইরানের গিলান 
প্রদেশ ছেড়ে হাজার মাইল দুরের 
বাগদাদে পাঠিছিলেন। অথচ সে সময় 


ভাবনা?” সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক 


আধুনিক যানবাহন ছিল না। পথে ছিল 


গুণ তাই দৈহিক বল নয় বরং তার 
চিন্তাভাবনার সামর্থ । চিন্তার সামর্থ্য 


ডাকাতের ভয়, যার কবলে তিনি 
পড়েছিলেনও। মুসলমানগণ তাদের 


অর্জিত হলে নিজেকে শিক্ষিত করার 
কাজে সে শুধু সুশীল ছাত্র হিসেবেই 


গৌরব কালে জ্ঞানার্জনকে কতটা 
গুরুত্ব দিতেন এটি হলো তারই নমুনা । 


বেড়ে ওঠে না, নিজেই নিজের শিক্ষকে 


অথচ আজ বাংলাদেশের 


পরিণত হয়। এমন ব্যক্তির জীবনে 
শেখা এবং শেখানো এ দুটোই তখন 


বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জ্ঞানদানের 
কাজে ফীকি দিয়ে বিদেশি সংস্থায় কাজ 
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করেন। মেডিকেল কলেজের প্রফেসর 


তেমনি ছাত্রকেও গড়ে তুলতে পারিনি 


ভবিষ্যৎ ডাক্তার তৈরির কাজে ফীকি 


প্রকৃত ছাত্র রূপে । তারা পুরাপুরি ব্যর্থ 


চোখের আলাতে নয়, মনের 
আলোতেও । ইসলাম তাই আলোকিত 


দিয়ে প্রাইভেট ক্লিনিকে বসে অর্থ 
কামাই করেন। তারা নিজ সন্তানের 
ধর্মজ্ঞান দানে এতই উদাসীন যে, সে 
লক্ষ্যে হাজার মাইল দূরে দূরে থাক, 
পাশের অবৈতনিক মাদরাসাতেও 
পাঠাতে রাজি নন। 


যা সকল ব্যর্থতার মূল কারণ 
দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই 
দেশের প্রতিটি মানুষ জ্ঞানার্জন ও 
হয়। এক্ষেত্রে ইসলামের অর্জনটি সমগ্র 
মানব ইতিহাসে অভূতপূর্ব। পবিত্র 
কুরআনের পূর্বে আরবি ভাষায় কোন 
গ্রন্থ ছিল না। ছিল শুধু কিছু কবিতা ও 
কসীদা। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা 
জ্ঞানার্নকে ফরজে আইন তথা 
প্রত্যেকর ওপর বাধ্যতা মূলক ঘোষণা 
করে। ফলে সে ফরয পালনের তুমুল 
আগ্রহে অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
জ্ঞানের ভুবনে মুসলিম বিশ্বে বিশাল 
সমৃদ্ধি আসে। ঘরে ঘরে তখন 
লাইব্রেরি গড়ে ওঠে । মিশর, সুদান, 
আলিজিরিয়ার ন্যায় বহুদেশের মানুষের 
মাতৃভাষা আরবি ছিল না। কিন্তু 
জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার কুরআনের 
সাথে সম্পর্ক গড়ার প্রয়োজনে 
নিজেদের মাতৃভাষা দাফন করে আরবি 
ভাষাকে নিজেদের ভাষা রূপে গ্রহণ 
করেছেন। ফলে তার ইসলামী 
সভ্যতার নির্মাণে বিশাল ভূমিকা 
রাখতে সমর্থ হন। এসব ক্ষেত্রে 
ংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা 
বিশাল। দেশটির শিক্ষাব্যবস্থা যেমন 
জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাপ্তার পবিত্র 
কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়তে ব্যর্থ 
হয়েছে, তেমনি শিক্ষককে আদর্শ 
শিক্ষক রূপেও গড়ে তুলতে পারেনি । 
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হয়ছেন শিক্ষার গুরুতু বোঝাতে । 


মনের মানুষ গড়তে চায়। তখন সমগ্র 


এটিই হলো ংলাদেশের সকল 


বিশ্বটাই পাঠশালা মনে হয়। এ 


ব্যর্থতার জন্মভূমি । নিছক পড়ন, লিখন 
বা হিসাব-নিকাশ শিখিয়ে সেরূপ 


পাঠশালারই শিক্ষক ছিলেন নবীপাক 
(সা.)। জ্ঞান বিতরণে ও মানুষকে 


গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়? এজন্য 
তো জরুরি হলো, ব্যক্তির বিশ্বাস ও 
দর্শনে হাত দেওয়া । নবীজীর (সা.) 
আগমনে আরবের আবহাওয়ায় 
পরিবর্তন আসেনি । পরিবর্তন আসেনি 
তাদের দৈহিক বল বা খনিজ সম্পদে 
বরং বিপ্লব এসেছিল তাদের জীবন- 
দর্শনে। সে দর্শন পাল্টে দিয়েছিল 
বাচানোর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও রূচীবোধ 
ফলে বিপ্লব এসেছিল শিক্ষা খাতে । 
ংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় লিখন, 
পড়ন বা হিসাব-নিকাশ গুরুত্ব পেলেও 
গুরুত্ব পায়নি দর্শন। ফলে জীবন 
পাচেছ না সঠিক দিক-নির্দেশনা । পুষ্টি 
পাচ্ছে না শিক্ষার্থীর বিবেক ও চেতনা 
ফলে ছাত্র পাচ্ছে না সুষ্ঠ চিন্তার 
সামর্থ । অথচ জাতি আদর্শ নেতা, 
বুদ্ধিজীবী, সংস্কারকের সরবরাহ পায় 
দর্শনসমৃদ্ধ সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের থেকে; 
পেশাজীবী, কর্মজীবী বা 
টেকনোক্রাটদের থেকে নয়। দর্শনের 
প্রতি অবহেলায় মানুষ নিছক নকল- 
নবীশে পরণিত হয় । বাংলাদেশে উন্নত 
বিবেকবোধ, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি 
বেড়ে না উঠার অন্যতম কারণ হলো 
এটি । তাছাড়া জ্ঞান শুধু বইয়ের 
পাতায় সীমাবদ্ধ নয়, তা ছড়িয়ে আছে 
আসমান-জমিনের ছত্রে ছত্রে। চন্দ্র- 
সূর্য, গ্রহনক্ষত্রই শুধু নয়, গাছপালা, 
জীবজন্ত, নদীনালা, অণু-পরমাণু তথা 
দৃশ্য-অদৃশ্য প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে 
লুকিয়ে আছে জ্ঞানের উপকরণ । 
কুরআনেরর ভাষায় এগুলি হলো 
আল্লাহর আয়াত । যা পড়তে হয় শুধু 


চিন্তাশীল করার কাজে আল্লাহর এ 
আয়াতগুলিকে তিনি কার্যকরভাবে 
ব্যবহার করেছেন। সেখান থেকেই 
গড়ে ওঠেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ 
জ্ঞানসাধকগণ । জীবনের মূল পরীক্ষায় 
তথা মহান আল্লাহকে খুশি করার 
কাজে তারাই মানব-ইতিহাসে সর্বাধিক 
সফল হয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে 
তাঁদের নিয়ে তিনি গর্বও করেছেন। 
এমন কি আক্রেটিস যে পাঠশালার 
শিক্ষক ছিলেন সেটিও আজকের মত 
কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না 
সেটিও ছিল এথেনের উম্মুক্ত অলিগলি 
ও মাঠঘাট । অথচ জ্ঞানচর্চায় তিনিও 
জ্ঞানবিতরণে জ্ঞানকেন্দের চেয়ে 
শিক্ষকই যে মুল সেটি তিনিও প্রমাণ 
করে গেছেন। অথচ আমরা বিদ্যালয় 
গড়ে চলেছি যোগ্য শিক্ষক না গড়েই 
যা ডাক্তার না গড়ে হাসপাতাল 
লানোর মত। সমাজের অযোগ্য 
নৃষগুলোর ব্যর্থতার কারণ চিহ্তি 
করতে গিয়ে এরিস্টটল বলতেন, “এটি 
সেখানে তথা বিদ্যালয়ে, যেখানে 
আমরা ব্যর্থ হয়েছি” অথচ বাংলাদেশে 
সকল ব্যর্থতার কারণ খোজা হচ্ছে 
অন্যত্র। শিক্ষার বিস্তারে শিক্ষককে 
প্রথমে শিক্ষিত করতে হয়। শুধু 
জ্ঞানদাতা হলেই চলে না, প্রতিটি 
শিক্ষককে ছাত্রদের সামনে অনুকরণীয় 
মডেলও হতে হয়। এটি নিছক বাড়তি 
দায়িত নয়, এটিই শিক্ষকের মৌলিক 
দায়িত। ফলে যে চরিত্র নিয়ে 
প্রশাসনের কর্মচারি, বিচারক বা 
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ব্যবসায়ী হওয়া যায়, শিক্ষককে তার 


অহংকারিও করেছে। আহত ও দুর্বল 


মুসলমান নামধারিরাও এটিকে 


চেয়েও উত্তম চরিত্রের অধিকারি হতে 
হয়। কিন্তু বাংলাদেশে সে কাজটি 


করেছে প্যানইসলামি চেতনাকে । ফলে 


ইবাদতভাবেনি। তারাও জ্ঞানার্জনকে 


জাতীয় জীবনে গুরুত্ব হারিয়েছেন 


যথার্থভাবে হয়নি। দেশে নিদারুন 


ইসলামের মহান ব্যক্তি ও 


ফরয জ্ঞান করেনি । শিক্ষকরা এটিকে 
যেমন উপার্জনের মাধ্যমে ভেবেছেন, 


কমতি হলো উপযুক্ত শিক্ষকের । 
শিক্ষকের যে স্থানটিতে বসেছিলেন 
নবীপাক (সা.) স্বয়ং নিজে, সেখানে 


বীরপুরুষগণ । ফলে ছাত্ররা হারিয়েছে 


তেমনি ছাত্রদের কাছে এটি পরিণত 


শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতি বা ফিগার অব 
হাইনেসের মডেল। নিছক বাঙ্গালী 


হয়েছে কোনরূপে সার্টিফিকেট লাভের 
উপায় রূপে । ফলে ফীকিবাজি হয়েছে 


প্রবেশ করেছে বহু নাস্তিক, পাপাচারি 
ও চরিত্রহীনেরা। ফলে ছাত্ররা শুধু 
জ্ঞানের স্বল্পতা নিয়েই বেরুচ্ছে না, 
বেরুচ্ছে দুর্বল চরিত্র নিয়েও । 


ব্যর্থতা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের 

ব্যক্তিত্ব বা ফিগার অব হাইনেস' তুলে 
ধরা শিক্ষানীতি ও শিক্ষকের অন্যতম 
বিশাল দায়িত্ব । মডেলকে সামনে রেখে 
শিল্পি যেমন ছবি আঁকে, ছাত্রও তেমনি 
তার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে সামনে রেখে 
স্বচেষ্ট হয় নিজেকে গড়ার। এরূপ 
মডেল নির্বাচনে প্রতি দেশেই নিজ নিজ 
ধর্মীয় চেতনা ও জাতীয় ধ্যানধারণা 
গুরুতু পায়। গরুকে দেখে যেমন 
ভেড়ার ছবি আকা যায় না, তেমনি 
অমুসলমান রাজনীতি বা কবি 
সাহত্যিক বা বুদ্ধিজীবীকে সামনে রেখে 
ছাত্রও নিজেকে মুসলিম রূপে গড়ে 
তুলতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশে 
এজন্যই নিজ নিজ ইতিহাস থেকে 
খ্যাতিনামা বীর, ধর্মীয় নেতা, সমাজ 
সংস্কারক, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদ, 
কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের তুলে 
ধরে, মুসলিম ইতিহাস থেকে নয়। 
কিন্ত এদিক দিয়ে বাংলাদেশের 
শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা এবং সে সাথে 
অপরাধ কম না। 

দেশটির ভাষাভিত্তিক উগ্ 
তীয়তাবাদের ব্যর্থতা শুধু এ নয় যে, 


হওয়ার কারণে অতিশয় দুর্বল ও 
সামান্য চরিত্রগুলোকে বড় করে 
দেখানো হয়েছে। নিছক রাজনৈতিক 
বিশ্বাসের কারণে কোন কোন ব্যক্তিকে 
র বছরের সেরা বাঙালি হিসেবেও 
চিত্রিত করা হয়েছে। অথচ তাদের 
অনেকে যেমন ছিলেন মিথ্যাচারী ও 
খুনি, তেমনি ছিলেন নিষ্ঠুর 
স্বৈরাচারীও। গণতন্ত্রের নামে ভোট 
নিয়ে তারা চরম স্বৈরাচার উপহার 
দিয়েছেন। ফলে চরিত্র গঠনের টার্গেট 
রূপে জাতি কোন উন্নত মডেলই 
পায়নি । ফলে ছাত্ররা কাদের অনুসরণ 
করবে? শৃণ্যস্থান কখনই শূণ্য থাকে 
না, ফলে সে শৃণ্যতা পূরণ করেছে কিছু 
দুর্ৃত্ত রাজনীতিবিদ, সন্ত্রাসী ও 
ব্যাভিচারি ব্যাক্তি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় 
পরিণত হয়েছে সন্ত্রাস, ছিনতাই ও 
ব্যাভিচারির অভয় অরন্যে। এ 
ব্যর্থতারই বড় প্রমাণ, সেখানে ধর্ষনে 
সেঞ্চুরি-উৎসবও হয়েছে। 


ইবাদত গণ্য হয়নি 
শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদান 
শিক্ষা-সংস্কারের লক্ষ্যে বাংলাদেশে 
অতীতে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। 
বহু শিক্ষা-কমিশন রিপোর্টও রচিত 
হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজে কিছুই 
হয়নি। ব্যর্থতার জন্য দায়ী স্রেফ 
সরকারি বা বেসরকারি দল নয়, 
সবাই। কারণ কারো পক্ষ থেকেই 
দায়িতি সঠিকভাবে পালিত হয়নি। এ 


তীয় জীবনে উন্নয়ন উপহার দিতে 


ব্যর্থতার কারণ, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও 


ব্যর্থ হয়েছে। বরং জাতিকে প্রচন্ডভাবে 


নভেম্বর'১৯ 


দর্শন শিখাতেই আমরা ব্যর্থ হয়েছি। 


উভয় দিক থেকেই। চিকিৎসায় 
ফাকিবাজি হলে যেমন রোগী বাচে না, 
তেমনি শিক্ষায় ফীকিবাজি হলে জাতি 
বাচে না। শিক্ষাক্ষেত্রের এ ব্যর্থতা 
থানা-পুলিশ বা আইন-আদালত দিয়ে 
দূর করা যায় না। তাই বাংলাদেশের 
জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুতর 


লন হয়। অথচ বিস্ময়ের 
বিষয়, ভুল শিক্ষায় সমগ্র জাতি যেখানে 
বিপদগ্রস্ত তা নিয়ে আন্দোলন দূরে 
থাক উচ্চবাচ্যও নেই । মুমূর্য ব্যক্তির 
যেমন সে সামর্থ থাকে না তেমনি 
অবস্থা যেন জাতিরও । আর এটি হলো 
নৈতিক মুমূর্যতা । 

এরূপ নাজুক অবস্থায় শুধু শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান গড়লে চলে না। হাত দিতে 
হয় আরও গভীরে । ব্যক্তি, সমাজ ও 
রাষ্ট্র নির্মানের লক্ষ্যে শিক্ষালাভ ও 
শিক্ষাদানের বিষয়ে একটি পরিপূর্ণ 
আন্দোলনে রূপ দিতে হয়। শিক্ষা 
নিজেই কোন উদ্দেশ্য নয়। বরং এটি 
হলো একটি উদ্দেশ্যকে সফল করার 
মাধ্যম মাত্র। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের 
লক্ষ্যে জানমালের বিনিয়োগের এটি 
হলো পবিত্র অঙ্গণ। তাই স্রেফ শিক্ষার 
খাতিরে শিক্ষা নয়, নিছক উপার্জন 
বাড়ানোর লক্ষ্যেও নয়। বরং এটি 
হলো, জীবনের মূল পরীক্ষায় পাশের 
মাধ্যম। তাই মুসলমানের জীবনে 
গুরুতবপূরণ ইবাদত হলো শিক্ষাদান ও 
শিক্ষালাভ। শিক্ষালাভের মাধ্যমেই 
মানুষ হিদায়েত পায়। তাই শিক্ষা 


____'..ু। আত্তান্তহীদ ২৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


হিদায়েতে লাভের মাধ্যমও | 
অমুসলিমদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে 
মুসলিমদের শিক্ষাব্যবস্থার মূল 
পার্থক্যটি হলো বস্তত এখানে । অথচ 
শিক্ষার এ মুল দর্শনটিই বাংলাদেশে 
আলোচিত হয়নি। গুরুতও পায়নি। 
বরং প্রভাব বিস্তার করে আছে 
সেক্যুলার দর্শন ও চেতনা । তাই শিক্ষা 
সংস্কারে কাজ শুরু করতে হবে শিক্ষার 
এ মূল দর্শন থেকে । কেন শিখবো, 
কেন শেখাবো এবং কেন এটিকে 
আমৃত্যু সাধনা হিসেবে বেঁছে নেব, 
এসব প্রশ্নের উত্তর অতি সুস্পষ্ট ও 
বলিষ্ঠভাবে দিতে হবে । এটি যে পেশা 
নয়, নেশাও নয় বরং ফরয ইবাদত 
সেটিও ছাত্র ও শিক্ষকের মনে দৃঢ়ভাবে 
বদ্ধমূল হতে হবে। এবং সেটি 
বোঝাতে হবে মানব সৃষ্টির মূল-রহস্য 
ও দর্শনকে বোঝানোর মধ্যে দিয়ে। 
আলোকিত করতে হবে ব্যক্তির 
বিবেককে । জ্ঞান অর্জনের এ অঙ্গণে 
ব্যর্থ হলে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের 
কোন অঙ্গণেই যে বিজয় সম্ভব নয় -সে 
ধারনাটিও স্পষ্টতর করতে হবে । 


জীবনে মূলযুদ্ধ ও 

জয়-পরাজয়ের ভাবনা 

মুমিনের জীবনে যুদ্ধ সর্বত্র। তবে 
দীনের বিজয়ের মূল যুদ্ধটি হয় শিক্ষা 
ও বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানেই, অন্য যুদ্ধগুলি 
আসে পরে। বরং সত্যতো এটাই, সে 
লড়াইটি বাংলাদেশে ইতিমধ্যে শুরুও 
হয়ে গেছে। আরও বিপদের কারণ, এ 
লড়াইয়ে ইসলামের পক্ষের শক্তি 
লাগাতর হেরেই চলেছে । আজ থেকে 
৭০ বছর পূর্বে বাঙালি মুসলিমের 
জীবনে যে ইসলামি চেতনা, প্যান- 
ইসলামিক ভাতৃতৃ ও সততা ছিল, আজ 
সেটি নেই। ছিল না দেশের অভ্যন্তরে 
চিহিত বিদেশী শক্রর এত দালাল। 
ফলে আজ বিধ্বস্ত হতে চলেছে বাঙালী 
মুসলিমদের মনবলও । দেশের সরকার 
সাহস হারিয়েছে এমনকি মায়ানমারের 


নভেম্বর'১৯ 


মত দেশের বিরুদ্ধে সত্য কথার 
বলার। ফলে দেশের ভেতরে ও বাইরে 
গুন ওঠেছে স্বাধীন দেশরূপে 
বাংলাদেশের টিকে থাকার সামর্থ্য 
নিয়ে। তাই এখন চলছে নিছক টিকে 
থাকার লড়াই । এ লড়ায়ে হেরে গেলে 
হারিয়ে যেতে হবে ইতিহাস থেকে 
বাচতে হলে এবং এ যুদ্ধে জিতলে 
হলে হাত দিতে হবে শিক্ষার আশু 
সংস্কারে । কারণ শিক্ষাঙ্গণেই নির্মিত 
হয় জাতির মেরুদণ্ড ও সাহসী নেতৃত্ব 
সেটি শুধু সরকারিভাবে নয়, 
বেসরকারিভাবেও | শিক্ষাঙ্গণের এ 
যুদ্ধে সৈনিক হতে হবে প্রতিটি 
ঈমানদারকে। 


* আল-কুরআন, সুরা আল-আ'লা, ৮৭:১ 

২ আল-কুরআন, সুরা ফাতির, ৩৫:২৮ 

* আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৮২ 

+ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:৪৪ 
« আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৪৩ 

৬ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:৪৪ 
" আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৮২ 

” আল-কুরআন, সুরা আল-আনআম, ৬:৫০ 


যুবক 
ইমদাদ ইমরুজ 


শেষের রাত্রি 
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ 


মহান প্রভু ডাকছে তোমায় 
শেষ আসমানে এসে । 
আবদুল্লাহ নামে ডাকে তোমায় 
রহমতের গিরে। 
নিদ্রানীরব সঙ্গীত তোমায় 
জাগাচ্ছে না নামায তরে। 

অলস করলো বন্দীকর তোমায় 
স্রষ্টার সাড়াহীন করে । 

প্রভুর প্রেমিক করবে তোমায় 
তাহাজ্জুদের সালাত। 

খোদা ভীরু করবে তোমায় 

শেষ রাত্রির নামায । 

শেষ রাত্রির নামাযকর্ম তোমায় 
বদলে দেবে জীবন। 

প্রভুর প্রেমে উঠায় যদি তোমায়! 
ধন্য হবে মৃত্যে-মরণ । 
ঈমান, আমল দেবে বৃদ্ধি তোমায় 
এ নামাযটা যদি পড়। 

দুই জাহানে মর্ধাদা দেবে তোমায় 
এঁ পথটা যদি ধর। 


আজকে তোমার শক্তি আছে গায়ে আছে জোর, 
কথার জোরে তুড়ি মেরে রাতকে কর ভোর । 


পরাজয়ে লাজ নিদারুণ, তাইতো হবে জিততে । 


নিজ ক্ষমতায় বিভোর তুমি রাতকে ভাব দিন, 


তোমার গলার উচ্চরবে সবার আওয়াজ ক্ষীণ । 


নিজের প্রতি আস্থা প্রবল শতভাগের বেশি, 


ঘোরের মাঝে ঘুরছ-ভেবে অটুট তোমার পেশী । 
অটুটপেশী ছদ্মবেশী অটুট নাহি রবে, 


এটাই রীতি-জোয়ার শেষে ভাটার শুরু হবে। 


ভরাযৌবন খরায় হবে শুক্ক মরূভূমি, 


পতনোনুখ সাধের যৌবন-অহমিকায় তুমি । 


ভাবতে হবে, ছাড়তে হবে মিথ্যে অহমিকা, 


চালচলনে আসুক তোমার বিনয় সৌম্যশিখা । 
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কাশ্মীর । 
বর্গকিলোমিটারের ভূ্বর্প হিসেবে 


২২২,২৩৬ 


পরিচিত এই জনপদেবসবাস (২০১১) 
করে ১২.৫৫ মিলিয়ন মানুষ যা 
সম্প্রতি ভূ-নরকে পরিণত হয়েছে। এ 


] 


কাশ্মীরের বিশেষ মর্ধাদা বিলোপ করে 
ভারত সরকার । জম্মুকাশ্নীর এবং 


বিদ্যার শিক্ষার্থীসহ ৩৫০ কাশ্মীরিকে 
হত্যা করেছে ভারতীয় নিরাপত্তা 


লাদাখ দুটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল 


বাহিনীর সদস্যরা । 


গড়া হয়। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 


আমরা যদি একটু পেছনের ইতিহাসের 


কাশ্ীরসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানের 


বছর (২০০১৯) ১৪ ফেব্রুয়ারির 
কাশ্ীরের পুলওয়ামায় ভারতীয় 


মানুষ প্রতিবাদ জানিয়েছে । এ নিয়ে 


দিকে তাকাই তবে দেখতে পাব হিজরি 
প্রথম শতকের শেষ ভাগেই এ অঞ্চল 


শুরু থেকেই আপত্তি করে আসছে 


“সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের” 


পাকিস্তান। 


(সিআরপিএফ) গাড়িবহরে আত্মঘাতী 


দুঃখজনক ব্যাপার হলো, কাশ্মীরে 


হামলা চালিয়ে তার দায় স্বীকার করে 


পাকিস্তানভিত্তিক জজি সংগঠন জইশ-ই 
মুহাম্মদ । জবাবে ২৬ ফেব্রুয়ারি 


ভারতীয় বাহিনী গত তিন দশকে তথা 
১৯৮৯ সালের জানুয়ারি থেকে প্রায় 


ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসে। 
৯৪ হিজরীতে বা ৭১২ খিস্টাব্দে 
মুসলিম জেনারেল মুহাম্মদ ইবনে 
কাসিম প্রথমে সিন্ধু এবং পরে 
হিন্দুস্থানের বেশ কিছু অংশ বিজয় 


৯৫ হাজার ২৩৮ জন কাশ্মীরী 


পাকিস্তানের মাটিতে বিমান হামলা 
চালায় ভারত । পরদিন ২৭ ফেব্রুয়ারি 


করেন। মুসলিম বিশ্বের তৎকালীন 


স্বাধীনতাকামীকে হত্যা করেছে। এ 
সময়ে সাত হাজার ১২০ জনকে 


সকালে নিজেদের সীমানায় দুটি 


খলীফা আল-মুস্তাসিম (খিলাফত 
আমল, ৮৩৩-৮৩৯)-এর তত্বাবধানে 


কারাবন্দি রাখা হয়েছে। কাশ্মীরি 


ভারতীয় যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করে 
পাকিস্তান। 


গ্নোবালের এক খবর বলছে, ১১ 


পর্যায়ক্রমে বর্তমানের ভারত, 
পাকিস্তান, কাশ্ীর ও বাংলাদেশের 


হাজার ১০৭ নারী ভারতীয় বাহিনীর 


উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের 


নিগ্বহের শিকার হয়েছেন। এক লাখ ৯ 


মুক্তিযুদ্ধের র পর প্রথমবারের মতো 


হাজার ১৯১টি আবাসিক ভবন ও 


পাল্টাপাল্টি বিমান হামলায় দুই দেশের 


স্থাপনা ধ্বংস করা হয়েছে। আট 


মধ্যে উত্তেজনা ও সংঘাত বাড়তে 


হাজার কাশ্নীরিকে কারা হেফাজতে 


থাকে । এরই ধারাবাহিকতায় ভারত 
সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিলের 
মাধ্যমে গত ৫ অগস্ট ২০১৯ জম্মু 
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কিছু অংশে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এ অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ হিন্দু 
জমিদারদের শোষণ ও বৈষম্যমূলক 
শাসনের হাত হতে মুক্ত হতে ইসলাম 
গ্রহণ করে। শত বছর পরেও সেই 


নেওয়ার পর এখন পর্যন্ত তাদের 


ইসলামী ভূ-খ্ডের কাশ্মীরিরা তাদের 


কোনো খোজ মেলেনি । কেবল চলতি 
বছরেই পিএইচডি গবেষক, প্রকৌশল 


শত বছরের মাতৃভূমির অধিকার রক্ষায় 
আজও তারা একটি ইসলাম ভিত্তিক 
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স্বনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যই সংগ্রাম 
চালিয়ে যাচ্ছে। 

বন্তত কাশ্ীরকে কেন্দ্র করে ভারত ও 
পাকিস্তানের সঙ্গে কয়েকটি যুদ্ধ 
সংগঠিত হয়। যার এক পক্ষে ছিল 


আগের শাসকদের চেয়ে বেশি অনেক 
বেশি তৎপর ভূমিকা পালন করছেন। 


নিরাপত্তা পরিষদের নিয়মাবলি এবং 
দ্বিপাক্ষিক চুক্তি মেনে সুষ্ঠু ও 


কাশ্ীর ইস্যুতে তিনি পাকিস্তানের 
জনগণ ও অধিকাংশ রাজনৈতিক 
দলের মধ্যে এক ধরনের এক্য সৃষ্টি 


শান্তিপূর্ণভাবে এর সমাধান হওয়া 
উচিত । একতরফা পদক্ষেপে 


স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়, এমন কিছু করা 


পাকিস্তান ও কাশ্মীরের মুসলিমরা ও 


করতে পেরেছেন। পাকিস্তানি 


একেবারেই উচিত নয়। ভারত এবং 


অন্য পক্ষে ছিল ভারতীয় হিন্দু শাসক 


সেনাবাহিনীও ভারতের সাম্প্রতিক 


পাকিস্তানের প্রতিবেশি রাষ্ট্র হওয়ার 


গোষ্ঠী। ১৯৪৭ সালের যুদ্ধের পর 
রত কাশীরের ৬৫ শতাংশ, 
কিস্তান ৩০ শতাংশ ও চীন € 
শতাংশ ভূমি দখল করে নেয়। 


৫) 


সিদ্ধান্ত তাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি 
ইসেবে দেখছে। কাশ্ীর ইস্যুতে 


সুবাদে চীন এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান 
এবং দুই দেশের মধ্যে স্থিতিশীল 


ইমরানের ভূমিকাতে তার ও তার 


সম্পর্ক দেখতে চায় ।' 


দলের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। সম্প্রতি 


কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে জাতিসংঘে 


১৩ আগস্ট ১৯৪৭ কাশ্মীর সংক্রান্ত 
প্রথম রেজুলেশন গ্রহণ করে 
জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ । পাচ- 


বিষয়টি তিনি জাতিসংঘে নিয়ে গেছেন, 
ফলে ৫০ টিরও বেশি দেশ কাশ্ীরে 
ভারতের অমানবিক আচরণ, ধর্ষণ ও 


জোরালো বক্তব্য রাখেন মালয়েশিয়ার 
প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মুহাম্মদ 
জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে 


সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা 
হয় যার ওপর শান্তি ফিরিয়ে আনা ও 


গণহত্যার বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান 


দেওয়া ভাষণে মাহাথির বলেন, কাশ্মীর 


স্পষ্ট করেছে। কাশ্নীর ইস্যুতে 


উভয় সরকারের সহযোগিতায় 


নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ও 


কাশ্নীরের ভবিষ্যত নির্ধারণের জন্য 


জাতিসংঘের ৭৪ তম সাধারণ 


“গণভোট* অনুষ্ঠানের দায়িতু অর্পিত 
হয়। অবশেষে ১৯৪৯ সনের ১ 
নুয়ারি যুদ্ধবিরতি কার্যকরী হয়। 
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বিরতি মেনে 


পরিষদের অধিবেশনে ভাষণে 


অঞ্চলটিকে জবরদখল করে রাখা 
হয়েছে। সেখানে হামলা করে নিয়ন্ত্রণে 
নেওয়া হয়েছে। মাহাথির বলেন, 
কাশ্বীর বিষয়ে জাতিসংঘের সুস্পষ্ট 


কাশীরিদের করুন অবস্থা তুলে ধরে 


নির্দেশনা থাকা সর্টেও সেখানে হামলা 


পাকিস্তান তুলে ধরেন। যুক্তি ও 
বাস্তবতার নিরীখে ব্যাখ্যা করেন, 


নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে গণভোটের 


কীভাবে একটি শান্তি প্রিয় জনগোষ্ঠিকে 


পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজনীয় 
পদক্ষেপ গ্রহণ করতে রাজি হয়। 


নির্যাতনের মুখে সর্বশান্ত করে বাধ্য 


করে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। ইরানের 
প্রেসিডেন্ট দুই পক্ষকে সংযম প্রর্দনের 
আহবান করেন এবং ইরানের সর্বোচ্চ 
নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি ২১ 


করা হচ্ছে মুক্তির জন্য অস্ত্রধারণ 


আগস্ট এক টুইটে বলেন, 'আমরা 


গণভোটই কাশ্মীরের ভবিষ্যত নির্ধারণ 


করতে । আর অস্ত্র ধারণ করলেই 


করবে বলে সব তরফ থেকে আশস্ত 


তাদেরকে বলা হচ্ছে সন্ত্রাসী । যা 


করা হয় কিন্ত ভারত আকস্মিকভাবে 
যুদ্ধ বিরতি ভেঙ্গে দেয়। এরপর 


আশা করব ভারত সরকার কাশ্মীরের 
মহান লোকদেও সাথে ন্যায়সঙ্গত 


বিশ্বসম্প্রদায় ও মুসলিমবিশ্বের কাছে 
নিঃসন্দেহে একটি মানবিক ও আবেগী 


আচরণ করবে এবং এই অঞ্চলে 
মুসলিমদের নির্যাতন হামলা বন্ধ 


বারংবার চেষ্টা করেও ভারতীয়দের 


অবস্থান সৃষ্টি করেছে। কিছু শক্তিশালী 


প্রতিরোধের কারণ কাশ্মীরের গণভোট 
অনুষ্ঠিত হতে পারেনি বরং ১৯৬৫ 
সালে জওহরলাল নেহেরু কাশ্বীরও 
ভারতীয় সেনা বাহিনীর বাড়তি ফৌজ 


দেশ কাশ্নীর ইস্যুতে তাদের উদ্বেগ 
প্রকাশ করেছে। তুরস্কের রিসেপ তইপ 


করবে ।' 
তুরস্কের এরদোয়ান ও মালয়েশিয়ার 
মাহাথির প্রতিক্রিয়া দেখালেও ওআইসি 


এরদোয়ান, মালয়েশির প্রধানমন্ত্রী 
মাহাথির মুহাম্মদ এবং চিনের 


প্রেরণ করে ভারতের দখল দায়িত 
কা পোক্ত করার চেষ্টা করে। 
কাশ্নীরের সকল অফিস-আদালতে 


বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই জস্মুকাশ্মীর 


ও আরবদেশগুলোর সরকার বা 
রাষ্ট্রপ্রধানদের থেকে উল্লেখযোগ্য 
কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। মূলত 


প্রসঙ্গে জাতিসংঘে জোরালো বক্তব্য 
রেখেছেন। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ 


ভারতীয় পাতাকা টানানোর নির্দেশ 
দান করে। 


জাতিসংঘে তার ভাষণে ওয়াং ই 
বলেন, “কাশ্মীর সমস্যা বহু দিন ধরেই 


ওআইসি বা সৌদিআরব এখন আর 
মুসলিমবিশ্বের আস্থা, আবেগ, 
নিরাপত্তা ও অধিকারের প্রতিনিধিতৃ 
করে না। কাশ্নীর সমস্যাটি 


সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান 


অমীমার্সিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। 


জাতিসংঘের সাধারণপরিষদে ও 


ন কাশ্ীর ইস্যুতে পাকিস্তানের 


নভেম্বর'১৯ 


জাতিসংঘে বা রাষ্ট্রপুঞ্জের দলিল, 


নিরাপত্তীপরিষদে তোলা ও কিছু 
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দেশের সমর্থন পাওয়ায় কুটনৈতিক ও 


সম্পর্কের বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে 


কৌশলগত দিক থেকে পাকিস্তান 


যুক্তরাজ্যের দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট পত্রিকায় 


কিছুটা এগিয়ে আছে বলে কেউ কেউ 


“পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সংঘাতে 


মনে করেন। তবে এখন পর্যস্ত 


দীড়ায়নি। 
পক্ষান্তরে সংবিধানের ৩৭০ ধারা 
বিলোপ ও কাশ্বীরের বিশেষ মর্যাদা 


বড় ভূমিকা রাখছে ইসরাইল' 
শিরোনামে ২৮ ফেব্ুয়ারি একটি 
মতামত লিখেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক 


মনে করি না । আমি মনে করি, কাশ্মীর 
একটি বিশেষ সমস্যাপ্রবণ অঞ্চল । 
কাশীরের কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 
আমি মনে করি না যে, কাশ্মীরের 
জননেতাদের কথা না শুনেই আপনি 
সেখানে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে 


রবার্ট ফিস্ক। এক বিশ্লেষণে তিনি তুলে 
ধরেন প্রায় ২, ৫০০ মাইল দূরে থেকে 
তেলআবিব কীভাবে সহযোগিতা 


পারবেন। সেখানে হাজার হাজার 
জননেতাকে আটকে রাখা হয়েছে। 
এটি হচ্ছে পুরনো উপনিবেশিক 


বাতিলকে ঘিরে ভারতের জনগণই 


করছে নতুন দিল্লিকে। লিখেন, 


মানসিকতার অজুহাতমূলক বক্তব্য । 


বিভাজিত । ভারতের সাধারণ মানুষের 


পাকিস্তানের ভূখণ্ডের জইস-ই-মুহাম্মদ 


একটি বড় অংশ, সেক্যুলার বুদ্ধিজীবী 


“সন্ত্রাসীদের ঘাঁটিতে ভারতীয় 


এসব ধরপাকড়ের মাধ্যমে সেই 
উপনিবেশিক যুগে ফিরে যাওয়া 


ও রানৈতিক দল তথা প্রধান 
বিরোধীদলও মোদির এ সিদ্ধান্তের 
বিরোধিতা করে কথা বলেছে। 


বিমানবাহিনীর বোমা ফেলায় ভারতীয় 
সংবাদমাধ্যম যে উল্লাস প্রকাশ করেছে 


হচ্ছে। 
২২ মার্চ কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম 


সেই বোমাগ্তলো আসলে ইসরাইলের 


আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কাশ্মীর ইস্যুতে 
আমেরিকার পরোক্ষ আর ইসরাইল ও 
রাশিয়ার প্রছন্ন সমর্থন পেয়ে আসছে 
ভারত। একবার ইসরাইলি নেতা 
বেজ্ামিন শান (3০70727710271 5707) 


তৈরি রাফায়েল স্পাইস-২০০০ নামের 
“স্মার্ট বোমা? । 

জিপিএস দ্বারা পরিচালিত সেই 
বোমাগ্ডলো এসেছে ইসরাইল থেকে। 
ফিস্ক বলেন, ইহুদি জাতীয়তাবাদ এবং 


মুখ ফসকে বলেই বসেন, ইসরাইল ও 
ইন্ডিয়া প্যালেস্টাইন ও কাশ্মীরে একই 


হিন্দু জাতীয়তাবাদের সখ্যতার কারণে 
ইসরাইল থেকে যেসব অস্ত্র ভারতে 


রকম হুমকীর সম্ম্ণীন যা হলো 


আসছে সম্প্রতি সেগুলোর কিছু 


ইসলামী মৌলবাদ। আমরা জানি 


ব্যবহার করা হয়েছে পাকিস্তানের 


কীভাবে আরব এবং মুসলিমদের 
সামলাতে হয়। আর এ সম্পর্কিত 


থাকা ইসলামপন্থিদের 


অভিজ্ঞতা আমরা ইন্ডিয়ার সঙ্গে শেয়ার 
করতে যাচ্ছি 
ইসরাইলের সঙ্গে ভারতের সামরিক 


মতে, 
কোনোভাবে কাশ্বীর সমস্যার সমাধান 


সম্পর্ক অনেক দৃঢ়- তা সবার জানা 


করা সম্ভব নয়। এছাড়াও একজন 


সম্প্রতি, বিশেষ করে বিজেপি সরকার 


ভারতীয় হিসেবে গর্বিত নন বলেও 


আসার পর ভারত হয়েছে ইসরাইলি 


মন্তব্য করেছেন বিশ্বখ্যাত এই 


অস্ত্রের সবচেয়ে বড় বাজার । ভারতীয় 


অর্থনীতিবিদ । ভারতীয় সংবাদমাধ্যম 


গণমাধ্যম সুত্রে জানা যায়, গত কয়েক 
বছরে দেশ দুটির অস্ত্র বাণিজ্য ছয় 


এনডিটিভিকে দেওয়া এক বিশেষ 
সাক্ষাৎকারে অমত্্য সেনের কাছে প্রশ্ন 


বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে 
২০১৮ সালেই ভারত সরকার ৭৭৭ 
মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র কিনতে 
ইসরাইলের একটি শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে চুক্তি করেছে। ভারত ও 


ছিলো, আপনি কি মনে করেন- 
কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়েছে তা সেই অঞ্চলে শান্তি 
এবং সেখানকার মানুষদের 
জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারবে? 


আল জাজিরার আপক্রন্ট অনুষ্ঠানে 
বিশ্বখ্যাত লেখক ও আ্যাকটিভিস্ট 
অরুন্ধতী রায় ১৯৭১ সালে সংঘটিত 
পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংস 
গণহত্যার কথা তুলে ধরেছেন। 
পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের বিচ্ছিন 
হওয়ার প্রক্রিয়ায় ভারতীয় মিত্র 
করে অরুন্ধতী প্রশ্ন তুলেছেন, 
গণহত্যার পাটাতনে দীড়িয়ে 
ভারতবাসী যদি পাকিস্তানের অখপ্ততার 
বিরুদ্ধে নিজ দেশের হস্তক্ষেপকে 
সমর্থন করে এবং তখনকার পূর্ব 

ংলার মানুষের বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক 
কাশ্মীর প্রশ্নে তাদের অবস্থান আজ 
ভিন্ন কেন। ১৯৭১ সালে সংঘটিত 

ংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলে 
ধরে তিনি প্রশ্ন তোলেন, “ভারতীয়রা 
যদি বিশ্বাস করে, বাংলাদেশের প্রশ্নে 
ভারতের হস্তক্ষেপ [অর্থাৎ] তখনকার 
পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব 
পাকিস্তানের বিচ্ছিননকরণ প্রক্রিয়ায় 
[যুক্ত] হওয়া সমর্থনযোগ্য... যেখানে 
ভয়াবহ গণহত্যা সংঘটিত হচ্ছে, 
সেখানে [ওই হস্তক্ষেপ একেবারেই 
যথাযথ, তাহলে কাশ্মীর প্রশ্নে তাদের 


ইসরাইলের মধ্যে বিদ্যমান সামরিক 


নভেম্বর*১৯ 


উত্তরে অমত্্য বলেন, “না, আমি তা 


আজকের অবস্থানের ন্যয্যতা কী ।' 
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[)৬/.০0171-এর সাথে সাক্ষাৎকারে 


তার মতে, “ভারতে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার 
কাজ হচ্ছে, অন্য কোনো সম্প্রদায় বা 


সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। 
ভাষণে তিনি বলেন, “আমরা যুদ্ধের 


বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে প্রভাব 
পড়বে ও নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন 
বলে মত দিয়েছেন বাংলাদেশের 
বিশ্লেষকরা । রাজনীতি ও ইতিহাস 
বিশ্লেষক অধ্যাপক ড. সলিমুল্লাহ খান 
বলেন, “বাংলাদেশের মানুষ প্রতিক্রিয়া 
দেখাবে। এরইমধ্যে নানা মাধ্যমে 
তারা প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে, কিন্তু 
সরকারের প্রতিক্রিয়া দেখানোর সাহস 
নেই। বাংলাদেশই কাশ্ীর সমস্যা 
সমাধানের পথ দেখিয়েছে, 
ংলাদেশই মডেল কিন্তু সেই মডেল 
ংলাদেশ নিজেই এখন উপস্থাপন 
করতে পারবে না ।” কাশ্মীরের ব্যাপারে 
ংলাদেশের মানুষের প্রতিক্রিয়ার 
বিষয়টি হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন বা 
স্বাধীনতার প্রশ্নে । পার্বত্য চট্টগ্রামের 
বিষয়টি সুন্দর সমাধানের মডেল। 
ংলাদেশের মানুষ যেমন পাকিস্তানের 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে দীড়িয়েছে তেমনি 
তারা ভারতের অন্যায়ও মেনে নেবে 
না। কারণ এদেশের মানুষ স্বাধীনচেতা 
এবং অন্যায়ের প্রতিবাদকারী । সরকার 
চুপ থাকলেও সাধারণ মানুষ প্রতিক্রিয়া 
দেখাবেই। 
অন্যদিকে কাশ্নীরে যা ঘটছে তার বড় 
কোনো প্রভাব বাংলাদেশে পড়বে বলে 
মনে করেন না র্ষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য 
অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমেদ তিনি 
বলেন, “টুকটাক প্রতিক্রিয়া হবে যা 
ংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী 
নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হবে। তবে 
পার্বত্য উ্টগ্ামসহ পাহাড়ে এর কিছুটা 
প্রভাব পড়তে পারে ।” কাশ্মীর ইস্যুতে 
দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব পড়বে বলে 
মনে করেন অধ্যাপক এমাজউদ্দীন । 


নভেম্বর'১৯ 


মাইনরিটিকে তারা সহ্য করতে পারছে 


জন্য শক্তি অপব্যবহার করতে দেখেছি, 


না। লাদাখ নিয়েও ঝামেলা হবে 
চীনের সঙ্গে ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় 


জনগণকে নিপীড়ন করতে দেখেছি। 
আমরা তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার 


একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি 
হবে। একটা কিছু শুরু হলে সেটা 


অস্বীকার করতে দেখেছি। অবর্ণনীয় 
দুর্ভোগের মধ্যে তাদের ঠেলে দিতেও 


হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের পর্যায়ে চলে 


দেখেছি। আর এসব অকথ্য যাতনার 


যেতে পারে। কাশ্ীরে আরও কিছু 


চূড়ান্ত নিদর্শন হয়ে আছেন আমাদের 


মুসলমান নিধন হলে তার প্রভাব 


ফিলিস্তিনি ভাইয়েরা । আর এ জন্যই 


পাকিস্তান, আফগানিস্তানে পড়বে। 


অতীতের তুলনায় আজ এই শক্তিকে 


আর এদিকটায় উত্তর প্রদেশ হয়ে 
ংলাদেশেও চলে আসতে পারে । 


প্রজ্ঞার সঙ্গে কাজে লাগানোর প্রয়োজন 
বেশি । ধ্বংস নয় সৃষ্টি, যুদ্ধ নয় শাস্তি, 


বাংলাদেশের মানুষ কাশ্মীরের 
আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারকে ব্যাপকভাবে 


দুর্ভোগ নয় মানুষের কল্যাণে আমাদের 
কাজ করতে হবে। আমরা যদি 


সমর্থন করে বলে মত দিয়েছেন ঢাকা 


মহানবী (সা.) প্রচারিত মানবপ্রেম ও 


বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 


মানবমর্ধাদার শাশ্বত মূল্যবোধ 


বিভাগের অধ্যাপক এম শহীদুজ্জামান । 


আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারি, 


কাশীর ইস্যুতে সাধারণ মানুষের মধ্যে 
ব্যাপক প্রতিক্রিয়া আছে জানিয়ে তিনি 


তা থেকে বর্তমানকালের সমস্যা 


সমাধানে মুসলিম জনসাধারণ সুস্পষ্ট 


বলেন, “এখন বাংলাদেশের উদ্বেগের 


অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এসব 


বিষয় হতে পারে উত্তর-পূর্ব ভারতের 


মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে শান্তি ও 


পরিস্থিতি কোন দিকে যায়। আসামে 


ন্যায়বিচাররের ভিত্তিতে আমরা একটি 


মুসলামানদের ভারতীয় নাগরিকতৃ 


নতুন আন্তর্জাতিক এতিহ্য গড়ে তুলতে 


বাতিলের যে প্রক্রিয়া চলছে তা যদি 
এখন মোদী সরকার আরও এগিয়ে 


পারি । আরব ভাইদের ওপর যে নারুণ 
অবিচার হয়েছে অবশ্যই তার অবসান 


নেয় তাহলে বাংলাদেশে তীব্র ঘটতে হবে। অন্যায়ভাবে দখলকৃত 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে ।' আরবভূমি অবশ্যই ছাড়তে হবে। 


জাতিসংঘে ইমরান খানের কাশ্মীর 
সংক্রন্ত বক্তব্য নিয়ে এর পক্ষে-বিপক্ষে 


আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে 
জেরুজালেমের ওপর । আল্লাহর কৃপায় 


জনসাধারণের মধ্যে ও সোশাল 


আমরা এখন আমাদের সম্পদ ও শক্তি 


মিডিয়ায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা 
যায়। বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে 


এমনভাবে সুসংহত করতে পারি, যাতে 
আমাদের সবার জন্য শান্তি ও 


নির্যাতিত জনগোষ্ঠি বা মুসলিম 


ন্যায়বিচার অর্জন করা যায়। এই 


জনগোষ্ঠির প্রতি আমাদের পরুক্ট্রনীতি 


সাফল্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশের 


কেমন হওয়া উচিত, বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের 


সাড়ে সাত কোটি মানুষ সম্ভাব্য সব 


মাঝেই তার সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা 


প্রকার সাহায্য করতে প্রতিশ্রতিবদ্ধ। 


আছে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ 
ওআইসির সদস্যপদ লাভ করে এবং 
একই বছরে লাহোরে অনুষ্ঠিত 


সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের সবার 
যৌথ প্রচেষ্টা সফল করুন ।" বঙ্গবন্ধুর 
বক্তব্যের মাঝে যেমন মানবতা ও 


ওআইসির শীর্ষ সম্মেনে তিনি 


মুসলিমবিশ্বের প্রতি দরদ দেখা যায় সে 
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ধরনের দরদ, মানবিকতা ও 
দায়িতবোধ ইমরান খানের জাতিসংঘ 
ভাষণের মধ্যেও দেখা গেছে। 


দেশগুলোতেও রাজনৈতিক 


ও সালহউদ্দিনের যোগ্য উত্তসূরি র হয়ে 


সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে। উঠতে? 


জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত 


পরমানু শক্তিধর পাক-ভারত 


তথা ১৯৪৭ সালের রেজুলেশনের প্রতি 


উত্তেজনায় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে, তবে 


বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে, আন্তর্জাতিক সকল 


কাশ্ীরকে কেন্দ্র করে পরমানু শক্তিধর 


নবাধিকার চুক্তিও নীতি লঙ্ঘন করে 


দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বড় ধরনের যুদ্ধের 


ভারত কাশ্ীরে জোর-জুলুম, নির্যাতন 
এবং দুই মাসব্যাপী কারফিউ দিয়ে 


আশঙ্কাও রয়েছে। 
কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, আরাকান, 
উইঘুর, যে দিকেই তাকাননা-কেন 


অমানবিক দখলদারিতা বজায় 
রেখেছে। যদিও ১৯৭১ সালের 
বাংলাদেশে গণহত্যা, সাতদশকে 


ফলিস্তিন গণহত্যা, রোহিঙ্গা ও 
কাশ্মীরে গণহত্যা সবকালেই মুসলিম 


মুসলিম নির্যাতনের একই দৃশ্যই দেখা 
যায়। সবখানেই মুসিলিমদের ভূ-খণ্ড 
দখল করে নিচ্ছে সাম্জ্যবাদীরা | ভূ- 
খগ্ুগুলোতে জনবিচ্ছিন দালাল 


হত্যার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক 


শাসকগোষ্ঠি বসিয়ে নানা রকম 


সম্প্রদায় নিষ্ক্রিয় বা নিরব দর্শকের 


বিভাজন সৃষ্টি করে নষ্ট করছে 
মুসলিমদের এঁক্য ও সংহতিকে। 


ভূমিকা আবার কখনো কখনো 
রেফারির ভূমিকাও পালন করেছে। মুসলিমবিশ্বের মানুষদেরকে ঠেলে 
যেহেতু ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের দেওয়া হচ্ছে ক্রমশই রাজনৈতিক ও 


মানুষ কাশ্মীরের মানুষের মতো প্রায় 


অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অবস্থার দিকে। 


একই ধরনের এতিহাসিক অভিজ্ঞতার 
শিকার হয়েছিল, তাই তারা কাশ্মীরের 
নুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলনকে 


আমাদেরকেও এ ব্যাপারে সর্তক থাকা 
প্রয়োজন। এমন অবস্থায় কাশ্মীর 
সমস্যার সমাধানের পথ বুঝি একটাই- 


বরাবর সমর্থন করে আসছে। ভারত 
সরকার এই বাস্তবতা মাথায় রেখে 


আরেকজন মুহাম্মদ বিন কাসিমের 
অভিযান । চাই মুসলিমদের একজন 


বাংলাদেশকে চাপে রাখার জন্য 


অভিভাবক যিনি 


আসামে ১৯ লক্ষ মানুষকে তাদের 


মতাদর্শের প্রতিনিধিত করবেন। যিনি 


ভারতীয় নাগরিকতার লিস্টে নাম না 
তুলে বাংলাদেশে পুশইন করার একটি 
ট্রাম কার্ড হাতে রেখেছে । জাতিসংঘ 


মুসলিমদের মাঝে শক্তিশালী এক 
রাজনৈতিক নেতৃতু প্রতিষ্ঠা করবেন। 
পাকিস্তানের পারমাণবিক শক্তিধর 


ঘোষিত বিশেষায়িত অঞ্চলকে 


সেনাবাহিনীকে ইসলামের আর্দশে 


উন্নয়নের নামে জোর করে সেনাবাহিনী 
দিয়ে দখল করে তার অধিবাসীদের 
ওপর অমানবিক নির্যাতন, ধর্ষণ ও 


উদ্বুদ্ধ করবেন। যিনি সকল প্রকার 
কূটনৈতিক ও সামরিক শক্তি প্রয়োগ 
করে তাদের কাশ্মিরি মুসলিম ভাই- 


গণহত্যা সকল আন্তর্জাতিক 


বোনদেরকে তথা মুসলিমবিশ্বকে 


নিয়মনীতিরও লঙ্ঘন ও ভারতের হীন 


অপশক্তির করাল গ্রাস হতে মুক্ত 


মানসিকতার পরিচয়। কাশ্মীর নিয়ে 
পাকিস্তান-ভারতের দ্বন্দের প্রতিক্রিয়ায় 


করবেন। যার সরকার মুসলিমদের 
মাঝে এক্য ও সুশাসন কায়েম 


ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলোতেও 
বিছিন্নতাবাদী আন্দোলন দানা বেধে 


করবেন। আজ বঞ্চিত ও নির্যাতিত 
সকল মানুষের আকাক্ষা-ইমরান কি 


উঠতে পারে এবং পাশ্ববর্তী 


নভেম্বর'১৯ 


পারবেন সেই বিন কাসিম বা 


আন্তর্জাতিক সম্পরদায় যদি সম্পূর্ণ দুই লেখক: পিএইচডি গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় 


আমার গ্রাম 
জাবের আজিজ 
সবৃজ শ্যামল মনোহরা 
তুলাতলি তার নাম, 
সুজলা খুব, শস্য ভরা 
সে যে আমার গ্রাম । 


ভব্যতা আর হদ্যতাতে 
কাটে সবার জীবন, 
সফলতা যায় খোজে যায় 
করতে স্বপন পূরণ । 


নদী-নালা ফুলের মালা 
আমার গীয়ের শাক-সবজির 
কোনো জুড়ি নাই। 


গরু-ছাগল হাস ও মোরগ 
সব বাড়িরই খ্যাতি, 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৬৪৩৪৬৪৪৩৪ ৪৪৩৬৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 081011797986159()21091]. ০07 
পেইজলিংক: 178০9১০০01. ০010/1)81-01-199-181019-1১911%9 


আকিদা-বিশ্বাস 


উপযোগী হবে। তাই তাকে তওবা 


সমস্যাঃ একজন লোক কথাবার্তার 
মাধ্যমে হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-কে 
মুনাফিক বলে ফেলে। সত্যি সত্যি 
মুআবিয়া (রাযি.) কি মুনাফিক? এবং 
সেই লোকের সম্পর্কে ইসলাম কি 


বলে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 

আবুল হাসনাত 

ব্রিজ ঘাঠ রোড, চট্টগ্রাম 


সমধান: প্রকাশ থাকে যে নবী করীম 


করতে হবে। শরহুল আকায়িদ: ১৪৫, 
মিসকাত শরীফ: ৫৫৪, তিরমিযী শরীফ 


তাহারাত-পবিভ্রতা 
সমস্যা: অযু করা অবস্থায় কোন দীনী 


সমাধান: তা পবিত্র করার পদ্ধতি হল, 
অন্যান্য নাপাকীর মত তাকে তিনবার 
ধুইয়ে নিতে হবে এবং প্রত্যক বার 
পানি ঢেলে পানি পড়া বন্ধ হওয়া পর্যন্ত 
অপেক্ষা করতে হবে । এভাবে তিনবার 
ধুইয়ে নিলে সেই কাঠ পবিত্র হয়ে 


আলোচনা করা উচিত হবে কিনা? 

বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মো. আরফাত 
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম 


সমাধান: অযু একটি ইবাদত তাই 


(সা.)-এর কোন সাধারণ সাহাবী 


ফুকাহায়ে কেরাম একান্ত প্রয়োজন 


সম্পর্কে ও দুর্বযবহার এবং মুনাফিক 
ইত্যাদি বলা বড় গুনাহ এবং আল্লাহর 
অভিশাপের কাজ। নবী করীম (সা.) 
দীস শরীফ এর মধ্যে তার কোন 
হাবীকে কটুক্তিকারী সম্পর্কে আল্লাহ 
লার লানত ও অভিশাপের কথা 
করেছেন। এরকম আল্লাহ 
লা কুরআন শরীফের মধ্যে 
হাবা সম্পর্কে তার সন্তুষ্টির ক 
[ঘণা করেছেন এবং তারা আল্ল 
আলার নিকট সফলকাম হওয়ার 
কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং যে 
ব্যক্তি হযরত মুআবিয়া (রা.)-কে 
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ছাড়া তাতে দুনিয়াবী কথা বলাকে 
করুহ বলেছেন। তবে অযু করা 
অবস্থায় দীনী আলোচনা করা যাবে 
কিনা এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোন বর্ণনা 
পাওয়া যায়নি তাই বিশেষ প্রয়োজন না 
হলে তাও না করা উচিত, যাতে 
আলোচনায় মনোযোগ দেওয়ার কারণে 
অযুর অজগুলোর কোন অংশ শুকনো 


থেকে না যায়। ফাতাওয়ায়ে শামী: 


১/২৫০, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/৮, বাহরুর 
রায়েক: ১/২৯, ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া: 
১/২২৭ 


সমস্যা: কোন কাঠের ওপর ছোট বাচ্চা 


মুনাফিক বলেছে সে যদিও কাফির 
হবে না, কিন্ত শরীয়তের দৃষ্টিতে সে 
বড় গুনাহগার ও ফাসেক হিসেবে গণ্য 
হবে এবং আল্লাহ তাআলার লা'নতের 


নভেম্বর'১৯ 


পেশাব করার পর শুকিয়ে গেলে তা 
পবিত্র করার পদ্ধতি কী? 


আবু তাহের 
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম 


যাবে । মুসলিম শরীফ: ১/১৩৯, বাদায়িউস 
সনায়ি'ং ১/২৯৪, আদ-দুররুল মুখতার: 
১/৫৩, হাশিয়াতৃত তাহতাভী: ১৬২ 


সালাত-নামা 
সমস্যাঃ কারো সর্দি হলে নামাযের 
ভেতর বারবার পকেট থেকে টিস্যু 
নিয়ে নাক পরিষ্কার করলে নামায 
মাকরুহ হবে কিনা? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 


মুহাম্মদ শহীদ 

কলকাতা, ভারত 
সমাধান: কারো সর্দি হলে নামাযের 
ভেতর বারবার পকেট থেকে টিস্যু 
নিয়ে নাক পরিষ্কার করলে নামায 
মাকরুহ হবে না বরং নাক পরিষ্কার না 
করার ফলে নাকের ময়লা দ্বারা 
মসজিদ অপরিষ্কার হলে তা মাকরুহ 
হবে । তবে একান্ত প্রয়োজন না হলে 
বারবার মোছার দ্বারা নামায মাকরুহ 
হবে । বুখারী শরীফ: ১/৭৪, বাহরুর রায়িকঃ 
২/১১, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ ১/১০৫ 
সমস্যা: কোনো ব্যক্তি যদি আয়াতে 
সিজদা তিলাওয়াত করে সাথে সাথে 
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সিজদা না করে যেদিন পুরা কুরআন 
শরীফ খতম হয় সেদিন সমস্ত 


নিজ এলাকা বা প্রতিষ্ঠানের কোন 


বলবে না, যদি একবার স্বেচ্ছায় সে 


নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য জামায়াতের 


পড়ে নেয় তখন চুপ হয়ে যাবে যদি 


সিজদাগ্তলো একসাথে আদায় করে তা 
যথেষ্ট হবে কি? 


তিলাওয়াত জীবনের যে কোনো মূহ্র্তে 
আদায় করলে যথেষ্ট হবে। অতএব 
কোনো ব্যক্তি আয়াতে সিজদা 
তিলাওয়াত করে, যেদিন পুরা কুরআন 
শরীফ খতম হয় সেদিন যদি সমস্ত 


নির্ধারিতি সময়ের চেয়ে আরও 


পড়ার পর দুনিয়াবী কোনো কথা বলে 


অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে 


তখন পুনরায় তারা জোরে জোরে 


হয়। এভাবে অপেক্ষা করা ইমামের 
জন্য আবশ্যক কিনা? উল্লেখ্য যে এর 
দ্বারা অন্য মুসল্লিদের কষ্ট হয়। দলীল 


কালিমা পড়তে থাকবে যেন দুনিয়ার 
মধ্যে তার সর্বশেষ কথা কালিমা হয়। 
৪. এমন কোনো কথা বাকাজনা করা 


সহকারে এর সমাধান দেওয়ার জন্য 
অনুরোধ রইল । 

আবদুল্লাহ 

মতিঝিল, ঢাকা 

সমাধান: যেকোন প্রতিষ্ঠানের বা কোন 

এলাকার ধর্মীয় ব্যক্তি কাজে ব্যস্ত 


সজদা একসাথে আদায় করে, তবে 


থাকার কারণে সেই এলাকার বা 


তা যথেষ্ট হবে। কোনো গুনাহ হবে 


প্রতিষ্ঠানের মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত 


না। হ্যা, যদি তিলাওয়াতটা মাকরুহ 
সময় না হয় তখন পরে সিজদা 


নামাযের জামায়াতের নির্ধারিত সময় 
সুচি মোতাবেক নামাযের জামাত 


আদায়ের কথা ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা 


আরম্ভ করতে যদি সামান্য বিলম্ব ও 


থাকায় বিলম্ব করা মাকরুহে তানযীহী । 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ২/৪৫৭, বাহরুর রায়িক: 
২/১১৯, মিনহাতুল খালিক: ২/১১৯ 

সমস্যা: বিতিরের নামাযে নির্দিষ্টভাবে 
কোনো সুরা তিলাওয়াত করার বিশেষ 


অপেক্ষা করা হয়। তাতে কোন 
অসুবিধা নেই। অবশ্য বেশি বিলম্ব 
করা যার দ্বারা অন্যান্য মুসল্লিদের কষ্ট 
হয় মাকরুহ ও নাজায়েয । বাকি কোন 
দুনিয়াদার প্রভাবশালী লোকের জন্য 


কোনো ফযিলত আছে কি? বিস্তারিত 
জানিয়ে বাধিত করবেন। 

নহিদা সুলতানা 
সমাধান: বিতিরের নামাযে হানাফী 
মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতানুসারে প্রথম 
রাকআতে সুরা আল-আ'লা, দ্বিতীয় 
রাকআতে সুরা আল ক্ষন ও 
তৃতীয় রাকআতে সুরা আল-ইখলাস 
পড়া মুস্তাহাব । আবু দাউদ শরীফ: ১/২০১, 
নাসায়ী শরীফ: ১/৮২, ফাতহুল কদীর: 
১/৩৭৮, বিনায়া শরহুল হিদায়াঃ ১/৪৯২ 
সমস্যাঃং বর্তমান প্রচলিত নিয়ম 
অনুযায়ী প্রতিটি মসজিদে পাচ ওয়াক্ত 
নামাযের জামাত অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় 
সূচি নির্ধারিত থাকে । এক্ষত্রে কোন 
কোন সমজিদে দেখা যায় যে, ইমামকে 
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নামাযের জামায়াতের মধ্যে এরকম 
বিলম্ম করা জায়েয নয়। সূরা আল- 
মায়িদা: ২, আদ-দুর্রুল মুখতার: ১/৪৯৪ 
সমস্যা: কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্ব 
করণীয় কী? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন । 


মুহাম্মদ রহমত 

কক্সবাজার 

সমাধান: কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্ব 
করণীয় হল: ১. মৃত্যুমুখী লোকটির 
কষ্ট না হলে তাকে কিবলার দিকে মুখ 
করে ডান কাত করে শোয়ানো । ২. 
সুরা ইয়াসিন পড়া। ৩. রোগীকে 
শুনিয়ে লা ইলাহা ইন্লাহু মুহাম্মদুর 
রাসুলুল্লাহ পড়তে থাকা, তাকে পড়তে 


যার কারণে তার দিল দুনিয়ার দিকে 
আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ৫. প্রাণ বের 
হওয়ার সময় যদি তার মুখ থেকে 
কুফরী বা খারাপ কথা বের হয় তার 
দিকে ভ্রুক্ষেপ না করা এবং 
পরবর্তীতেও তা আলোচনা না করা 
বরং আল্লাহর দরবারে তার 
মাগফিরাতের দ্ুআ করতে থাকবে । ৬. 
প্রাণ বের হয়ে গেলে তার হাত পা 
সোজা করে দেওয়া । 
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পড়ে চোখ বন্ধ করে দেবে এবং মুখ 
যেন হা করে না থাকে তার জন্য চিবুক 
ও মাথার সঙ্গে একখানা কাপড় বেঁধে 
দেবে। ৭. অনুরূপভাবে দুই পা 
সোজাভাবে একত্র করে দুই 
বৃদ্ধাঙ্গুলীকে বেঁধে দেবে । ৮. সর্ব শরীর 
একটা চাদর দ্বারা ঢেকে দেবে। ৯. 
তার নিকট আগর বাতি জ্বীলিয়ে দেবে 
এবং হায়েয নেফাস গ্রস্থ ও গোসল 
ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তিকে তার 
নিকট থাকতে না দেওয়া। ১০. 
যথাসম্ভব দ্রুত গোসল এবং কাফন- 
দাফনের ব্যবস্থা করা । আল-মুস্তাদরাক: 


১/৫০৫, আল-মাওসুয়াতুল ফিকহিয়াঃ ২/৭৮, 
বেহেশতী যেওর: ২/১০০ 


যাকাত 
সমস্যা: যাকাত থেকে বিরত থাকার 
জন্য কোনো ধরণের কৌশল জায়েয 
আছে কি? যেমন কোনো ব্যাক্তি 
যাকাত আদায়ের ভয়ে বছর শেষ 
হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তার ছেলেদের 
মধ্যে সম্পদ বণ্টন করে দেয় যার ফলে 
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কারো ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় না, 


প্রশ্নে উল্লিখিত মাসআলায় যাকাত 


সমাধান: উল্লিখিত খণ দেওয়ার যে 


বছর শেষ হওয়ার কিছুদিন পর আবার 


আদায়কারী যাকাত আদায় হবে না 


পদ্ধতি লিখা হয়েছে সে পদ্ধতিতে খণ 


সবার কাছ থেকে মাল ফেরত নেয়, 
এটা জায়েয আছে কি? 

আবদুল জলীল 
সমাধান: যাকাত থেকে বিরত থাকার 
জন্য কোনে ধরণের কৌশল গ্রহণ করা 
তাহরীমী। অতঃএব প্রশ্নে উল্লেখিত 
কৌশল গ্রহণ করে যাকাত থেকে 
বিরত থাকা জায়েয হবে না। কেউ 
বিনা প্রয়োজনে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন 
করলে কবিরা গুনাহ হবে, তবে এভাবে 
হিলা করার দ্বারা যাকাত ওয়াজিব হবে 
না। ই'লাউস সুনান: ৯/৫, ফাতাওয়ায়ে 
হিন্দিয়া; ৬/৩৯১, ফাতাওয়ায়ে শামী: ২০৮ 
সমস্যা: এক ব্যক্তি আমার কাছে কিছু 
যাকাতের টাকা দিয়েছে কোনো একটি 
মাদরাসায় দেওয়ার জন্য কিন্তু আমি 
ওই টাকা মাদরাসার ছাত্র একাউন্টে 
জমা না করে একজন দরিদ্ব আলেম 
তার অপারেশনের জন্য অনেক টাকা 
প্রয়োজন তাই তাকে দিয়ে দিয়েছি। এ 
অবস্থায় যাকাত আদায়কারীর যাকাত 
আদায় হবে কি? এবং আমি কি 
গুনাহগার হবো? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 


আহমদ গনী 
পটিয়া, চট্টথাম 


সমধান: অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরমের 


বিধায় আপনি তার জন্য গোনাহগার 
হবেন এবন আপনাকে তার জরিমানা 
দিতে হবে। বাহরুর রায়িক: ২/২১২, 


মিনহাতুল খালিক: ২/২১২, ফাতাওয়ায়ে 
শামী: ২/২৯২ 


মুআমালাত-হেবা 
সমস্যা: মৃত ব্যক্তির কাফনের কাপড় 
নিজের সন্তানদের সামর্থ্য থাকা 
অবস্থায় যে কোন ব্যক্তি (আত্মীয়) 
দিতে পারবে কি নাঃ অনুরূপ 
ইহরামের কাপড় দিতে পারবে কিনা? 
মওলানা ইউসুফ 
দোহাজারী, চট্টগ্রাম 
সমাধান: উল্লিখিত বিষয়ে মৃত ব্যক্তির 
সন্তানদের সামর্থ্য থাকা সত্তেও তার 


গ্রহণের সময় ফরম বিক্রি বাবদ যে 
৩০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে ওই টাকা 
আসল খণের অতিরিক্ত মুনাফা 
হিসেবে নেওয়া হচ্ছে। সুতরাং ত 
পরিষ্কার সুদ। তা সুদ হওয়ার মধ্যে 
কোনো সন্দেহ নেই। কেননা 
শরীয়তের মধ্যে খণ দিয়ে যা মুনাফা 
ভোগ করা হয় তা পরিষ্কার সুদ 
হিসেবে গণ্য হয়। তাই ফরম বিক্রীর 
মাধ্যমে যে খণ দেওয়ার পদ্ধতি উল্লেখ 
করা হয়েছে তা পরিষ্কার হারাম ও 
নাজায়েয । সূরা আল-বাকারা; ২৭৫, আর- 
বাহরুর রায়িক: ৬/১২৪, সহীহ মুসলিমঃ 
২/২৭, ফাতাওয়ায়ে শামী: ৫/২৯১ 

সমস্যাঃ ফারইস্ট ইসলামী লাইফ 


কোন আত্মীয় যদি মৃত ব্যক্তির কাফন 
বা কোন হাজির ইহরামের কাপড় 


ব্যক্তিদের বেতন হালাল না হারাম? 
শরীয়াভিত্তিক সমাধান ব্যাখ্যা করে 


দিতে চায় এবং সন্তানেরা তাতে সম্মত বলার অনুরোধ রইল। 

হয় তখন কোন অসুবিধা নেই। বরং মাহফুজুল ইসলাম 
এটা জায়েয হবে। ফাতাওয়ায়ে কর্নেল হাট, চট্টগ্রাম 
আলমগীরী: ১/১৬২, ফাতাওয়ায়ে : ফারইস্ট ইসলামী লাইফ 
তাতারখানিয়া ৩/৩২, হিদায়া: ৩/৬৯০, সমাধান: ১ - 
আল-মুহীতুল বুরহানী; ২৩০২ ইন্যুরেস কোম্পানীর কর্মপদ্ধতি ও 


সমস্যা: আমাদের এলাকায় নতুন এক 
প্রকারের ব্যবসা চালু হয়েছে। যেখানে 
৩০০ টাকা মুল্যে শর্তসম্বলিত ফরম 
বিক্রি করা হচ্ছে এবং উক্ত ফরম 
ক্রেতাদেরকে ব্যবসায়ীরা খণবাবদ 
১০০০ (এক হাজার) বা ২০০০ (দুই 


মতানুসারে উকিল তথা যাকাত 


হাজার) টাকা এক মাসের জন্য এই 


আদায়ের দ্বায়িত্ব গ্রহণকারী মুয়াক্কিল 
তথা দায়িতুদানকারীর পক্ষ থেকে 
একজন আমানতদার স্বরূপ । অতএব 
উকিল যদি মুয়াকিলের যাকাতের 
টাকাটা তার নির্ধারিত স্থানে আদায় না 
মুয়াক্কিলের যাকাত আদায় হবে না 
এবং উকিল তার দায়ী হবে। সুতরাং 
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শর্তে দিচ্ছে যে, মাস শেষে উক্ত টাকা 
পরিশোধ করে দেবে । এখন আমার 
জানার বিষয় হলো যে, ফরমের মূল্য 
বাবদ যে ৩০০ টাকা নেওয়া হয়েছে 
তা সুদ হবে কি না? কুরআন-সুন্নাহর 
আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন । 


শহিদুল ইসলাম 


চকরিয়া, কক্সবাজার 


তাদের ফমু্লা যেহেতু পরিষ্কারভাবে 
শরীয়া মোতাবেক হয় না, তাই 
সেটাকে আমরা সাধারণ প্রচলিত 
ইন্স্যুরেস ও বীমার মতো মনে করি। 
আমাদের তাহকীক মতে তার মধ্যে 
সুদ ও জুয়া উভয়ের সমন্বয় থাকার 
কারণে আমরা সেটাকে হারাম ও 
নাজায়েয মনে করি। সুতরাং সেখানে 
চাকরী করা ও তার বেতন-ভাতা ভোগ 


করা নাজায়েয ও অবৈধ । সূরা আল- 
বাকারা: ২৭৫, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: 
৫/৩৪৩, ফাতাওয়ায়ে ওসমানী: ৩৩৯৬ 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যাঃং আমার এক ছোট বোন 
সরকারি মাদরাসায় আলিম পরীক্ষার্থী । 
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তার সাথে প্রতিবেশী একজন ছেলের 
সাথে সম্পর্ক হয়ে যায়। হঠাৎ একদিন 
আমার বোন মাদরাসা থেকে আসার 
পথে তার সাথে সম্পর্ক থাকা ছেলে 
এবং তার কয়েকজন সহপাঠী মিলে 
তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। 
তারপর সেখানে সেই ছেলের সাথে 
বিয়ে পড়িয়ে দেয়। সেখানে বিয়ের 
কোন ধরণের কাবিননামা হয়নি । এখন 
আমার মা এবং পরিবারের সকল 
সদস্য তার বিয়ে বন্ধন বিচ্ছেদ করে 
অন্য জায়গায় বিয়ে দিতে চাচ্ছে। কিন্তু 
সেই ছেলে র বোনকে তালাক 
দিতে বললে সে তালাক দেয় না এবং 
উভয় পক্ষের লোকজন একত্রে মিলে 


অতিবাহিত করতে হবে না। ই'লাউস 
সুনানঃ ১১/১৭৭, _ আদ-দুররুল মুখতার: 
৩/২৫৯, বাহরুর রায়িক: ৩/২৪৫ 

সমস্যা: আমার স্ত্রী নিজ বড় খালার 
কাছ থেকে ছোট বেলায় দুধ পান 
করে। তখন তার বড় খালার একটি 
মেয়ে দুধ পানরত ছিল এবং তার তিন 
বছর বড় একটি বড় ভাই ছিল। এখন 
আমার জানার বিষয় হলো, আমার স্ত্রী 
তার বড় খালার বড় ছেলের সাথে কথা 
বলা কিংবা দেখা দেওয়া জায়েয হবে 
কিনা? একজন আলেম বলেছেন যে 
হুরমতে রেযাআত প্রমাণিত হওয়ার 
জন্য উভয়জন মুদ্দতে রেযাআতের 
মধ্যে দুধ পান করা আবশ্যক । আর 


কে তালাক দিতে বললেও সে তাকে 


বড় ছেলে যেহেতু তিন বছর বড় ছিল 


তালাক দেয় না। তাই এ অবস্থায় 


তিনি মুদ্দতে রেযাআতে না থাকার 


র বোনকে অন্য জায়গায় বিয়ে 
দিতে পারছি না। এখন জানার বিষয় 


কারণে তাদের মাঝে হুরমতে রিযাআত 
প্রমাণিত হবে না। সুতরাং তারা 


হলো, আমার বোনকে কীভবে অন্যত্র 
বিয়ে দিতে পারি? এ সম্পর্কে 


পরস্পরের সাথে দেখা দেওয়া কিংবা 
কথা বলা জায়েয হবে না। তাই 


শরীয়তের বিধান কী? দয়া করে 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মাহফুজুল করীম 
উত্তর ধুরুং, কুতুবদিয়া 
সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় ছেলের 
সাথে যে উক্ত মেয়ের মৌখিকভাবে 


মুফতিয়ানে কেরামের সমীপে সঠিক 
শরয়ী সমাধান কামনা করছি। 


মুহাম্মদ জালালুদ্দীন 


চকরিয়া, কক্সবাজার 


সমাধান: আপনার স্ত্রী যখন তার খালা 
থেকে মুদ্দতে আতের ভেতরে দুধ 


বিয়ে হয়েছে এবং সরকারিভাবে কোন 
কাবিননামা হয়নি, তাই যেকোন 


পান করেছে, তখন তার খালা তার 
জন্য দুধমা হিসেবে গণ্য হয়েছে এবং 


প্রকারে বাধ্য করে হলেও উক্ত ছেলের 
নিকট হতে তালাক নিতে হবে এবং 


তার উক্ত খালার সব ছেলে মেয়ে তার 
জন্য দুধ ভাই-বোন হিসেবে গণ্য 


তালাকের ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার 


হয়েছে। সুতরাং আপনার স্ত্রী তার উক্ত 


পর অন্যত্র বিয়ে দিতে পারবে । উক্ত 
ছেলের নিকট হতে তালাকের মাধ্যমে 


লার সব ছেলেকে দেখা দিতে 
পারবে । কেননা ওরা তার আপন 


বিয়ে বিচ্ছিন্ন করা ব্যতীত অন্য কোন 


দুধভাই হিসেবে গণ্য হয়েছে। তার 


ছেলের সাথে বিয়ে দেওয়া শরীয়ত 
মতে জায়েয ও বৈধ হবে না। তবে 


সাথে দুধ পান করুক বা না করুক। 
তাই যে মৌলভী সাহেব এরকম কথা 


সেই ছেলের সাথে ঘর-সংসার না হয়ে 
থাকলে বিয়ে বিচ্ছেদের পর তাকে 


বলেছে, তার কথা একেবাবে ভিত্তিহীন 
ও ভুল। ফেকাহ ফতওয়া 


অন্যত্র বিয়ে দিতে কোন ধরণের ইদ্দত 


নভেম্বর”১৯ 


কিতাবাদীতে তার কোন দলিল নেই। 


সূরা আন-নিসা: ২৩, সহীহ আল-বুখারী: 

৩/২২২, উমদাতুল কারী: ২০/২৪৫, 

ফাতাওয়ায়ে শামী: ৩/৩১ 

সমস্যাঃ আমি একজন সৌদি প্রবাসী । 

রমযানের পরে বাড়িতে আসি। গত 

কিছুদিন পূর্বে আমার স্ত্রীর সাথে আমার 
ব্যক্তিগত কিছু বিষয় নিয়ে কথা 
কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে সে আমার 
আম্মার সামনে আমাকে তুই তোকারি 
করে কথা বলে এবং আমার আম্মাকে 
বলে আপনার ছেলে কত খারাপ 
আপনি তা জানেন না। আর সে 
আমাকে বলে তুমি বিভিন্ন মেয়ের 
সাথে কথা বল। তখন আমি বললাম 
তুমিও বিভিন্ন ছেলের সাথে বলো। এ 
নিয়ে উভয়ের মাঝে ঝগড়া লেগে 
থাকে। এক পর্যায়ে সে বলে তোর 
ঘরে থাকবোনা, তোর ভাত খাবো না। 
আমি এখনি চলে যাবো । তখন আমার 
অধিক রাগ ওঠে যায় । তাই বলি, ঠিক 
আছে আমিও আর কারো সাথে কথা 
বলব না, তুমিও কারো সাথে কথা 
বলবেনা। তুমি যদি কোন পুরুষের 
সাথে কথা বলো তাহলে তুমি তিন 
তালাক। এর পর থেকে সে তার চার 

সাথে কথা বলে নি। এখন র 

জানার বিষয় হলো: 

১. ভবিষ্যতে সে কার কার সাথে কথা 
বলতে পারবে এবং কার সাথে 
কথা বললে তালাক পতিত হবে? 

২. আমার উক্ত কথা থেকে রুজু 
করতে চাইলে রুজু করতে পারব 
কিনা? বিশেষ করে এ বিপদ থেকে 
বাচার জন্য আমার এখন করণীয় 
কী? 

৩. এক্ষেত্রে যদি কাউকে সালাম দেয় 
বা সালামের জবাব দেয় তখন 
তালাক পতিত হবে কি না? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 


বেলাল হোসেন 
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 
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সমাধান: প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনায় স্বামী 


তালাকের মহল থাকবে না। তারপর 


স্ত্রীকে যে শর্ত সাপেক্ষভাবে তিন 
তালাক দিয়েছে সে শর্ত লঙ্ঘন হওয়ার 


তারা স্বামী-স্ত্রীর সম্মতিক্রমে নতুনভাবে 
কমপক্ষে সর্বনিয় মহর ২৫০০ টাকা 


সাথে সাথে স্ত্রীর ওপর তিন তালাক 
পতিত হয়ে যাবে । আর পুরুষ শব্দটি 


নির্ধাাণ করে আকদ নিকাহ করে 
নেবে । এরপর থেকে তাদের স্বামী-স্ত্রী 


একথা দাবি করছে যে, স্বামী সেই 
দিয়েছে এবং স্ত্রী তিন তালাক দেওয়ার 
কথা নিজ কানে শুনেছে। সুতরাং স্বামী 
যদিও স্বীকার না করে এবং অজ্ঞতা 


ব্যাপক; মাহরাম ও গায়রে মাহরাম 


হিসেবে ঘর সংসার করতে ন 


উভয় প্রকার তার আওতাভুক্ত । যদিও 


অসুবিধা হবে না। কিন্তু স্বামী আর 


এক্ষেত্রে দেশীয় প্রচলন হিসেবে পুরুষ 


মাত্র দুই তালাকের মালিক থাকবে । এ 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পর 


নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্ত স্ত্রী যদি 


আপনার প্রশ্নের ক্রমিক নাম্বার হিসেবে 


রোগাক্রান্ত হয় এবং ডাক্তারের কাছে 
যেতে বাধ্য হয় এবং ডাক্তারের সাথে 
কথা বলতে বাধ্য হয়, তখন ডাক্তারের 


উত্তর নিয়ে দেওয়া গেলো: 
১. উরূফ মতে সে স্ত্রী মাহরমের সাথে 
কথা বলতে পারবে 


সাথে কথা বলার সাথে সাথে স্ত্রীর 
ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে যাবে। 
এরকম আরও অনেক সময় আসতে 
পারে যখন স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে 


২. পারা যাবে না। কেননা যে কোন 
তালাক দেওয়ার পর তা ফেরত 
নেওয়া যায় না। 


৩. সালামও কথার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং 


কথা বলতে বাধ্য হবে। তখন শর্ত 
লঙ্ঘন হওয়ার কারণে স্ত্রীর ওপর তিন 
তালাক পতিত হয়ে যাবে। তা স্ত্রী 
জানতেও পারবে না এবং স্ত্রী স্বামীর 
ওপর পরিষ্কার হারাম হয়ে যাবে । তাই 
আমাদের তাহকীক মতে উক্ত ঘটনায় 
ভেজালমুক্ত পদ্ধতি হবে। তিন 
তালাকের অভিশাপ থেকে মুক্তি 
পওয়ার জন্য স্বামী-স্ত্রী উক্ত শর্ত লঙ্ঘন 
এক বায়িন তালাক দিয়ে দেবে। 
তালাক দেওয়ার পর থেকে স্বামী 
থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকবে । অর্থাৎ 
স্ত্রীর সাথে কোন ধরণের আলাপ 
সংলাপ করতে পারবে না। তালাকের 
ইদ্দত তিন হায়েজ তথা মাসিকস্রাব 
অতিবাহিত হওয়ার পর আর তালাক 
দেওয়ার সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে 


তালাক পতিত হয়ে যাবে। 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ৪/৬০৫, হিদায়াঃ 
৩/২৮, রছ্ছুল মুহতার: ৪/৬০৯, 
মাজমাউল আনহুর: &/৪৮৪ 

সমস্যা: এক মহিলা দাবি করছে যে, 

তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছে 


প্রকাশ করে কিন্তু স্ত্রী নিশ্চিতভাবে 
স্বামী কর্তৃক তিন তালাক দেওয়ার কথা 
দাবি করায় উক্ত স্ত্রী সে স্বামীর জন্য 
পরিষ্কারভাবে হারাম হয়ে গেছে। তার 
জন্য উক্ত স্বামীর সাথে মেলামেশা ও 
ঘর সংসার করা কোন অবস্থাতেই 
জায়েয ও বৈধ হবে না। বরং যে কোন 
প্রকারে উক্ত স্বামী হতে পৃথক হয়ে 
যেতে হবে। আর বিশুদ্ধভাবে শরয়ী 
হালালা ব্যতিত উক্ত স্ত্রী ওই স্বামীর 
জন্য হালাল হবে না। সূরা আল-বাকারা: 
২৩০, ফাতাওয়ায়ে শামী: ৫&/৪৬৩, 
ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৩৫৪, বাদায়িউস 
জানায়ি': ৩১৮৭ 

সমস্যা: আমি সম্পূর্ণ নেশাগ্রস্থ ও 
মাতাল অবস্থায় আমার স্ত্রীর সামনে 
এবং আড়ালে আমার মা শুনার মত 
আমার স্ত্রীকে একথা বলেছি যে, তুমি 


এবং মহিলা নিজ কানে তা শুনেছে। 


র কাছে আসলে আমার মায়ের 


আর মহিলার স্বামী দাবি করছে যে, 


সাথে যেনা করার মত এবং আমি 


আমি এমন রাগ অবস্থায় তালাক 


তোমার কাছে গেলে তুমি তিন 


দিয়েছি যে, আমার হশ-জ্ঞান ঠিক 
ছিলোনা । আমি কী বলেছি তা আমি 
জানি না। আমার স্ত্রী বলছে আমি 
তাকে তিন তালাক দিয়েছি। এখন 


তালাক । তখন থেকে এই পর্যন্ত কোন 
প্রকার মেলা-মেশা কাছাকাছি এবং 
কথাবার্তা হয়নি। এখন আমাদের 
পূর্বের সংসার বহাল রাখার শরয়ী 


মহিলা জানতে চায় যে, তার স্বামীর 


বিধান জানিয়ে বাধিত করলে 


সাথে ঘর সংসার করতে পারবে কিনা? 


শামছুল ইসলাম 
কাজিরহাট মাদরাসা 


সমাধান: স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাক 


চিরকৃতজ্ঞ থাকব । 


মুহাম্মদ হারুন 
রামু, কক্সবাজার 


সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় স্বামী 


গর্ভপ্রসব করার পর স্ত্রী শর্ত লঙ্ঘন 
করবে। অর্থাৎ কোন বেগানা পুরুয়ের 
সাথে কথা বলে ফেলবে । তখন শর্তের 


দেওয়ার সময় স্বামীর সাধারণ চরম 


নেশাগ্রস্থ ও মাতাল অবস্থায় স্ত্রীকে যে 


রাগ স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হওয়ার 


শর্ত সাপেক্ষে তিন তালাক দিয়েছে, 


মধ্যে বাধা হয় না। কেননা আমাদের 


সাথে সমপৃক্ত তিন তালাক পতিত হয়ে 
বৃথা হয়ে যাবে। কেননা সে সময় স্ত্রী 
বেগানা মহিলার মত হয়ে যাবে এবং 


নভেম্বর'১৯ 


দেশে প্রায় তালাক স্বামীর সাধারণ 
চরম রাগের সময় দেওয়া হয়। সুতরাং 
উল্লিখিত ঘটনায় স্ত্রী যখন নিশ্চিতভাবে 


উক্ত তিন তালাক শর্ত লঙ্ঘন হওয়ার 
সাথে সাথে স্ত্রীর ওপর পতিত হবে। 
অতএব স্ত্রীর সাথে সংসার এবং মেলা- 
মেশা করার সাথে সাথে স্ত্রীর ওপর 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৯ 


ধ।র্ম।-|দ।রশশ।ন 


তালাক পতিত হবে। কেননা 
শরীয়তের মধ্যে স্বামী নেশাগ্রস্থ ও 
মাতাল অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিলে 
শাস্তিস্বরূপ উক্ত তালাক স্ত্রীর ওপর 
পতিত হয়ে যায়। তাই উক্ত ঘটনায় 
সহবাসের দ্বারা তিন তালাক পতিত 
হবে । সূরা আল-বাকারা: ২৩২ ও ২২, আদ- 


দুররুল মুখতার: ২২৭, মুহতার: 

৪/৬০৯, হিদায়া ২/৩৮৫ বি 
বিবিধ 

সমস্যাঃং. আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় 


মুসলমান এবং হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের 
বারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হোস্টেলে 
খাবারের দাম বেশি। তাই কিছু 
মুসলমান ছাত্র-ছাত্রী হিন্দু হোটেলে 
খাওয়া দাওয়া করে । এখন আমার প্রশ্ন 
হলো, মুসলাম ছাত্র ছাত্রীদের জন্য 
হিন্দুদের হোটেলে খাবার খাওয়া 


খাওয়া থেকে বিরত থাকা ঈমানী ও 


প্রদান করতে হবে এবং উক্ত 


নৈতিক দায়িত। আর যদি তাদের 


জরীমানার টাকা গুলো শিক্ষা বিভাগীয় 


হোটেলের মধ্যে তাদের জবাইকৃত 
কোন পশু পাখির গোস্ত খাওয়ানো হয়, 
বা মুসলমানদের জন্য হারাম পশু 
পাখির গোস্ত দেওয়া হয়, তাহলে 
সেসব আহার করা হারাম । বাকি গোস্ত 
ব্যতিত যদি তাদের জন্য অন্য দ্রব্য 
মাছ-শাক সবজি ইত্যাদি দেওয়া হয় 
তা যদিও জায়েয হবে, কিন্তু উল্লিখিত 
কারণে তা থেকে বিরত থাকা একান্ত 
প্রয়োজন। কারণ মহান আল্লাহ পাক 
বিজাতিদের সাথে বন্ধুত এবং ঘনিষ্ট 
সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেছেন। সূরা 
আত-তাওবা: ১৫৭, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: 
৩৪৭, ফাতাওয়ায়ে মহমুদিয়া: ৮/২৬২ 

সমস্যাঃ কোন মুসল্লি যদি গায়ের 
জোরে মসজিদ পরিচালনা কমিটির 


জায়েয হবে কি না? কারণ হিন্দুরা 


সদস্য হয়ে হয়ে পবিত্র কবরস্থানে গরু 


তাদের ধর্ম অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রে 


ছাগল চরায়, কেউ মানা করলে 


গোবর ছিটিয়ে গরুর মল তাদের 


ক্ষমতার দাপট দিয়ে স্থানীয় লোকদের 


থালা-বাটি ইত্যাদি পবিত্র করে থাকে । অপমানিত করে। তার ব্যাপারে 

দলিল সহকারে জানালে আমরা শরীয়ত কি বলে? 

উপকৃত হব। মো. ইছামুদ্দীন 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


সমাধান: কবরস্থানের যেখানে কবর 


সমাধান: প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে 


আছে সেখানে বিনা প্রয়োজনে চলা 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের 


ফেরা করা এবং পেশাব পায়খানা করা 


কিছু টাকা বাঁচানোর জন্য হিন্দুদের 


ও গরু ছাগল চরানো ইত্যাদির দ্বারা 


পাককৃত খানা খায়। তাদের স্বরণ 


অপমানিত ও অপবিত্র করা শরীয়তের 


রাখা উচিৎ, বরং একান্ত কর্তব্য যে, 
হিন্দুদের মধ্যে আমাদের মুসলমান 
এবং ইসলামের প্রতি যে বিদ্বেষ রয়েছে 
তার কারণে তারা মুসলমানদের 
খানাপিনার পবিত্রতার দিকে আদৌ 
লক্ষ্য করেনা যদিও বাহ্যিক র 
আচরনে পরিষ্কার পরিছন্নতা লক্ষ্য করা 
যায়। সুতরাং তাদের পাককৃত খাবার 


নভেম্বর”১৯ 


দৃষ্টিতে মাকরুহ ও না জায়েয । তিরমিযী 
শরীফ: ১/২০৩, ফাতাওয়ায়ে শামী: ২/২৪৫, 
মারাকিউল ফালাহ: ৩৭৭ 

সমস্যা: কোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা বিভাগ 
কর্তৃক এরকম আইন প্রনয়ন করা 
হয়েছে যে, যদি কোন ছাত্র মাদরাসায় 
অনুপস্থিত থাকে তাহলে দিন প্রতি দশ 
টাকা বা নির্ধারিত হারে জরিমানা 


বিভিন্ন কাজে ব্যয় করা হবে এটা 
শরীয়তে দৃষ্টিতে বৈধ কিনা? 

মুহাম্মদ আনোয়ার 

রাউজান, চট্টগ্রাম 

সমাধান: আমাদের ইমাম আবূ হানিফ 

ও আরও অনেক ইমামদের মতে কোন 

অপরাধের ওপর আর্থিক দণ্ড বা 

জরিমানা করা জায়েয ও বৈধ নয় 

অবশ্য যেহেতু আমাদের কওমী 


মাদরাসাসমূহে ছাত্রদেরকে প্রায় 
সবকিছু ফ্রি দেওয়া হয় বিধায় 
ছাত্রদেরকে কোন অপরাধের জন্য 
তাদের ইসলাহ ও সংশোধনের 
উদ্দেশ্যে জরিমানাস্বরূপ আংশিক কিছু 
খোরাকি বা শিক্ষকের বেতন বা 
হোস্টেল ভাড়া ইত্যাদি বাবৎ কিছু 
টাকা-পয়সা নেওয়া হয় তার কিছু 
সুযোগ ও অবকাশ রয়েছে। এতে 


বিশেষ কোন অসুবিধা নেই। উমদাতুল 
কারী: ৫/১৫৯, শরহুন নকায়া: ২/৩৯৭ 


বিভাগীয় নোটিশ 


দৈনন্দিন জীবনের 
সমাধান জানতে আলা- 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে 
প্রশ্ন পাঠাতে পারেন । 
এজন্য সরাসরি যোগাযোগ 
বা বিভাগের জন্য নিি্ট 
ফোনে যোগাযোগ করুন । 
প্রশ্ন পাঠাতে পারেন 
আমাদের ই-মেইল বা 
ফেসবুক ফ্যান-পেইজেও । 


_।॥ আত্তান্তহীদ ৪০ 


শি।ক্ষা।-।সং।ক্ক।তি 
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আরবি ভাষা : চর্চায় ও ভালোবাসায় 


আল্লামা মুফতি তকি উসমানী 


মনজাগা উন্ুখ এক কৈশোরে আমার 
আরবি শেখার সুচনা । তখন ১৩৭২ 
হিজরির শাওয়াল মাস। ইংরেজি 
বর্ষপঞ্জিতে তখন ১৯৫৩ খিস্টাব্দের 
জুলাই । বয়স দশ পেরিয়েছে মাত্র । 
আরবি শেখার শুভসূচনা হয় “আরবি 
কা মুয়াল্লিম' কিতাব দিয়ে । তা পড়েছি 
মাওলানা মুফতি ওলি হাসান সাহেব 
(রহ.)-এর কাছে। ছাড়া বাকি সব 
কিতাব পড়েছি মাওলানা সুবহান 
মাহমুদ সাহেব (রহ.)-এর কাছে। সে- 
বছর আমি তার কাছে পড়েছি একের 
পর এক বহু কিতাব : সরফে “মিযান- 
মুনশায়িব', “পার্জেগার্জ', “ইলমুস- 
সিগাহ"ঃ নাহুতে “নাহুমীর', “শরহে 
মিয়াতে আমেল', “হিদায়াতুন্নাহু" ও 
আরবি সাহিত্যে হযরত মাওলানা 
সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (রহ.)-এর 
“রহমাতুল্লিল আলামীন, “দুরুসুল 
আদব ও তারপরে “মুফীদুত 
তালিবীন' । 


নভেম্বর”১৯ 


মুফতি ওলি হাসান সাহেবের ছিল 


আমার হস্তাক্ষর ছিল খুবই খারাপ। 


আরবি সাহিত্যের সাথে নিবিড় 


অনেক অনেক দিন পর তাতে 


সম্পর্ক। শুধু সম্পর্ক তো নয়, বলা 


মোটামুটি শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। তবুও 


চলে, আরবি ভাষায় ছিল অসাধারণ 
বৈদদ্ধ। তাই তিনি আমাকে বড় 


উত্তাদগণ আমার অল্প বয়সের প্রতি 
লক্ষ্য রেখে আমার এই ভাঙাচোরা 


আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে আরবি লেখার 


লেখাকেও অনেক সুন্দর মনে করে 


অনুশীলন করিয়েছেন। বয়সের 
স্বল্পতার দরুন নাহু-সরফের কঠিন- 


ভালোবাসা দেখাতেন। প্লেহ করতেন, 
সাহস দিতেন। তাকরার (ফ্রুপস্টাডি) 


জটিল বিষয়গুলো তখনও পুরোপুরি 


করাতে আমার খুব কষ্ট লাগত তখন । 


আত্মস্থ হয় নি; কিন্ত আরবি শেখার 


মুখ দিয়ে সাবলীলভাবে কথা আসত 


সূচনা থেকেই আমার মধ্যে আরবিতে 
লেখার প্রতি ছিল অন্যরকম ঝৌঁক ও 


না। জড়তায় পেচিয়ে আটকে যেতাম 
কখনও কখনও । তাই অধিকাংশ সময় 


আকর্ষণ । তাই আরবির 


তাকরার করাত আমার বড় ভাই 


অনুশীলনপগ্তলোতে আমার সাফল্য ছিল 
লক্ষণীয় পর্যায়ের । খুব একটা কষ্ট 
ছাড়াই অনুশীলনগ্ডলো আমি পেরে 
যেতাম । মনের কথাগ্ডলো যখন আররি 


মুফতি রফি উসমানি সাহেব 
ছোটবেলা থেকেই তীর মধ্যে কথা 
বলার একটা অন্যরকম যোগ্যতা ছিল 
চমৎকারভাবে কথা বলতে পারতেন 


শব্দে খাতায় হেসে উঠত, তখন 
তনুমনে ছেয়ে যেত অন্যরকম একটা 


ঘনি্ধ অনুভূতি । 


তিনি কথার খে ফোটা যাকে বলে 
এতো কথা কোথেকে আসত কি জানি! 
অবাক লাগত আমার!! 
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মাওলানা সুবহান মাহমুদ সাহেব 


-দুজন ছিলেন খুবই পারদশী । আমি 


প্রেমেই না মজে ছিলাম! তখনই 


(রহ.) প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার 
আমাদের কাছ থেকে সাপ্তাহিক পরীক্ষা 


এ 
নামে মাত্রই ওদের সাথে লেগে 


আমাদের চরমভাবে বুঝে আসবে: 


থাকতাম । কোনো খেলায় আমি দক্ষ ও 


কুরআন তো আমাদেরকে এই পরম 


নিতেন । তাই পুরো সপ্তাহ আমাদেরকে 


পরদরশী হতে পারি নি। তাছাড়া 


সত্য কথা আগে থেকে বলে 


পড়তে হত ভালোভাবে, অখণ্ড 


আসরের পরে ঘরে পৌছতে দেরি হয়ে 


দিয়েছিল। কিন্ত আমরা আমলে নেই 


মনোযোগ দিয়ে। তার এই সুন্দর 
পাঠদান-পদ্ধতির ফলে এক বছরেই সে 
সময়ের দু'বছরের পড়া সম্পন্ন 
হয়েছে। নাহুমীরের সাথে শরহে 
মিয়াতু আমেল ও ফহদায়াতুন্নাহু, 
মানের সাথে পাঞ্জেগাঞ্জ ও ইলমুস 
সিগাহ এবং দুরুসুল আদব ও মুফীদুত 
তালিবীনের সাথে নুরুল ইযাহও পড়া 
হয়ে গেছে একই বছরে 
হুযুরের কাছে একটা লম্বা বেত ছিল, 
শুধু ছাত্রদের ভয়ে রাখার জন্যে । খুব 
কমই তার ব্যবহার হত। কখনও- 
সখনও ব্যবহারও হত । তবে নিতান্ত 
কম। দুয়েকবার আমার পিঠও তার 


জামেয়া ইসলামিয়া বিনুরী টাউন)-এর 
বড় বড় ভাই মাওলানা আহমদ সাহেব 
ছিলেন, যিনি এখন মক্কা মুকাররমায় 
থাকেন। আর শহীদ হাবীবুল্লাহ 
নন 
রি 


মুখতার সাহেব (রহ.) ছিলে 
আমাদের এক বছর নিচে । আমার 
ভাগিনা হাকিম মুশাররফ হোসাইন 
সাহেবও ছিল তাদের সহপাঠী । তাদের 
সাথে আরও ছিল কারী মুহাম্মদ 
ইসমাঈল (েহ.)। 

ঠ শেষ করে আমরা কাছের কোনো 


বার ভয় থাকত। তাই খেলার 
সময়ও পেতাম খুব কম। 

মাদরাসার সামনে ছিল এক বিশাল 
পার্ক। পাশে একটি কুলিং কর্নার। 
সেখানে চনামুড়ি, চটপড়ি এবং ভুক্টার 
খৈ পাওয়া যেত। এসব 
কিশোরভোলানো খাদ্যের ভুরভুর সুঘাণ 
দুপুরের খিদেটাকে চাগিয়ে তোলত 
বহুমাত্রায়। বাড়ি থেকে আম্মাজান 
আমাকে প্রতিদিন পকেট খরচের জন্য 
দিতেন এক আনা, যা সে-সময়ে 
একজন শিশুর চাহিদা মেটানোর জন্য 
যথেষ্ট ছিল। তার আধ আনা দিয়ে 
আমি ভুক্টার খৈ অথবা চনা ভাজা 
খেতাম । আর অবশিষ্ট আধ আনা দিয়ে 
বাড়িতে এসে খাবারদাবার খেয়ে কীচা 
পেয়ারা, কাচা আম অথবা 
খোসাছাড়ানো বাদাম কিনে খেতাম 
র ভক্ষণপর্বের ফীকে-ফীকে হয়ে 
যেত সামান্য খেলাধূলাও। 
আমার মনে আছে, ব্রাঞ্চ রোডের 
বাড়ির কাছে ইউসুফ নামের একটা 
ছেলে ছিল। একবার সে আমাকে 
বলল, পকেট খরচের জন্য সে চার 
আনা পায়। তখন আমার চক্ষু 
ছানাবড়া! ফুর্তি করার জন্যে সে এত্ত 
বেশি সুযোগ পায়!!! আর এখন সে- 
কথা মনে পড়লে আমার হাসি পায় 
আপনিও নিশ্চয় হাসবেন যে, চার 
আনার এমন কী মূল্য যার জন্য ঈর্ষা 
করা যায়! কিন্ত আজ আমরা যে 


নি। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
95251665$)608৯-055 
“এই পার্থিব জীবন ধোকার বস্ত ছাড়া 
আর কিছুই নয় ।” 
এভাবে আমার আরবি ভাষা শেখার 
প্রথম বছর পূর্ণ হলো । 
পরের বছর (১৩৭৩ হিজরী মোতাবেক 
১৯৫৩ খি.) আমার সব কিতাব 
পড়ানোর দায়িতু ছিল মাওলানা সুবহান 
মাহমুদ সাহেব (রহ.)-এর কাছে। 
ফিয়া, নফহাতুল আরব, তাইসিরুল 
নতিক, মিরকাত, শরহে তাহযীব 
র কাছে পড়েছি। পাঠদানের ক্ষেত্রে 
র ছিল উন্মেষশালীনী প্রতিভা । তার 
প্রতিভ-সৃষ্টিশীল পাঠদানশৈলীতে 
আমি এতো বেশি অভিভূত হলাম যে, 
অন্য শৈলীতে, অন্য পাঠদান পদ্ধতিতে 
আমি আর নিজেকে মানিয়ে নিতে 
পারছিলাম না। 
গতবছর হুযুরের কাছে নুরুল ইযাহ 
পড়েছি। এ-বছর কুদুরি পড়তে হবে। 
কুদুরি হুযুরকে না দিয়ে আরেকজন 
নতুন উত্তাদকে দেওয়া হলো। কিন্ত 
আমাদের শ্রেণির ছাত্ররা, যেখানে 
আমরা দুই ভাই ছাড়াও মাওলানা 
মুহাম্মদ আহমদ সাহেব, মাওলানা 
আবদুর রাজ্জাক মুরাদাবাদী সাহেব 
এবং আরও কয়েকজন মেধাবী ছাত্র 
ছিল। তাতে আমাদের মন বসছে না 


৫] ৫] ৮ এ 


| 


ধনসম্পদ আর যে জমিজিরাতকে চরম 


কাক্ষিত বস্ত মনে করছি; যার জন্য 


] 
তৃপ্ত হচ্ছে না আমাদের মন । উত্তাদের 
বিরুদ্ধে দরখাস্ত দেওয়া ছিল তখনকার 
সময়ে এক জঘন্য ব্যাপার। কিন্ত 


চালিয়ে যাচ্ছি বছরের পর বছর, 


পা 
পার্কে বা দারুল উলুমের সুন্দর ভবনের 


মাদরাসার শিক্ষা-পরিচালনা বিভাগ 


সেগুলোকে একসময় চার আনার 


বাইরে কিছুক্ষণ খেলতাম । কাবাডি, 
ডাংগুলি ও ক্রিকেটসহ প্রায় সব খেলায় 


নভেম্বর'১৯ 


চেয়েও মূল্যহীন মনে হবে । তখন হাসি 
আসবে যে, আমি কী তুচ্ছ বস্তর 


কিছু একটা আঁচ করে সেই কিতাবটি 
মাওলানা আমিরুজ্জামান কাশ্িরী 
(রহ.)-এর কাছে অর্পণ করলেন। 
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তখন সবাই খুশি হলো । সবাই স্বস্তির 
নিঃম্বাস ফেললাম । 


আরবি ভাষা শেখার কেন্দ্র 

সৌভাগ্য আমার প্রসন্ন হলো। আরবি 
শেখায় রচিত হলো নতুন জ্যোতির্ময় 
এক আনন্দলোক। ঘটনাক্রমে সিরিয়া 
থেকে একজন রাষ্ট্রদূত এলেন । নাম 
জাওয়াদ আল-মুরাবিত। পোষাক- 
আষাক ও বাহ্যিক হালচালে 
ইংরেজদের মতো, কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিতে 
বড় মুত্তাকি ও আল্লাহওয়ালা। আমার 
আব্বাজান মুফতি মুহাম্মদ শফি 
(রহ.)-এর কাছে বড় ভক্তি ও 
ভালোবাসা নিয়ে আসতেন। তিনি 
আব্বাজানের কাছে একটি প্রস্তাব 
রাখলেন যে, সিরিয়া দূতাবাস ও 
দারুল উলুমের যৌথ উদ্যোগে করাচি 


হুলউ | উত্তাদ ইয়াসিন আল-হুলউ-এর 


শব্দটি বলাতেন। উচ্চারণ শুদ্ধ 
করানোর প্রতি সবিশেষ জোর দিতেন । 
সর্বপ্রথম তিনি এ শব্দটি 


পড়িয়েছেন। যদিও তিনি জানতেন, 
শব্দটি উর্দু ভাষায়ও একই অর্থে 
ব্যবহৃত হয় এবং সব ছাত্র শব্দটির অর্থ 
বুঝে। আমার মনে আছে, কিতাব 
হাতে নিয়ে -/ শব্দটি তিনি কমপক্ষে 
পঞ্গাশবার বলেছেন। তারপর প্রত্যেক 
বলিয়েছেন। যেন সবার উচ্চারণ শুদ্ধ 
হয়, আরবি উচ্চারণভঙ্গিটা রপ্ত হয়। 
এভাবে তিনি প্রত্যেক পাঠ লিখে 
আনতেন। এবং সম্পূর্ণ পাঠ অনুশীলন 
করাতেন। পরবর্তী সময় তার এই 
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শহরের বিভিন্ন জায়গায় কমিনিকেটিভ 
পদ্ধতিতে আরবি শেখানোর কোর্স চালু 
করতে পারে। 

আব্বাজানের প্রস্তাবটি খুব পছন্দ 
হলো। অনুমতি দিলেন তিনি। দারুল 
উলুমকে প্রধান কেন্দ্র করে বিভিন্ন 
জায়গায় তার শাখা খোলা হলো। 
উস্তাদ মুহাম্মাদ আমিন মিসরি সে- 
সময় সিরিয়া দূতাবাসের সাংস্কৃতিক 
এটাচি হিসেবে কর্মরত ছিলেন । আরবি 


কাছে পড়ার আমার সুযোগ হয় নি। 
রণ, তিনি আমাদের উপরের 
দলটিকে পড়াতেন। উস্তাদ আহমদ 
ল-আহমদ ও উত্তাদ আবদুল হামিদ 
ল-হাশেমির কাছ থেকে খুব বেশি 
উপকৃত হয়েছি। 

উত্তাদ আহমদ আল-আহমদ শান্ত- 
গম্ভীর ব্যক্তি ছিলেন। প্রখর ও প্রদীপ্ত এ 
মানুষটির চেহারায় অনন্যতার দ্যুতি 
সবসময় ছড়িয়ে থাকত। একবার 
দারুল উলুমে কোনো মেহমান 
আসছেন। তিনি আমাকে বললেন, 
অনুষ্ঠানে আরবিতে বক্তৃতা দিতে হবে। 
আর তাই তিনি বক্তৃতাটি আগে লিখে 
ফেলতে বললেন। আমি এলোথেলো 
কিছু লিখে তার কাছে নিয়ে গেলাম 
বক্তৃতাটি। সেখানে শুরুতে আমি 


শুরুর কিছুদিন আমি উত্তাদ আহমদ 
আমিন মিসরির দরসে বসেছি । তিনি 
যেহেতু দিনের পাঠ দিনে তৈরি 
করতেন, তাই কখনও পরীক্ষা করার 
জন্য কিছু ছাত্রকে নিজের কাছে ডেকে 
নিতেন এবং সেই কাজে সৌভাগ্যবশত 
প্রায় সময় লটারিতে আমার নাম উঠে 
আসত । সেই দলে আমি ছিলাম 
সবচেয়ে ছোট । সম্ভবত সে কারণেই 
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নিজের জ্ঞানের স্বল্পতা ও অযোগ্যতার 
কথা লিখেছি। তিনি প্রথমে দেখেই 
বললেন, অযোগ্যতার কথা কেটে 
দাও। একথাগডলো বক্তার মাঝে 
হীনম্মন্যতা সৃষ্টি করে এবং বক্তৃতাকে 
নিজের কাছেই ফিকে করে দেয় 
রপর তিনি নিজেই বক্তৃতাটি লিখে 
আমাকে দিলেন। এবং বললেন, এটি 
মুখস্থ করে নাও। আমি মুখস্থ করে 
নিলাম। তারপর তিনি বললেন, এবার 


৫ 


শেখানো সেই কর্মসূচিটির দেখাশোনা 


কিতাবে আমার নামও চলে এসেছে। 


মাকে বক্তৃতা করে দেখাও যে, 


ও পাঠ্যক্রম তৈরি করেই তিনি ক্ষান্ত 
হন নি; উপরন্ত নিজে এসে পড়ানোর 
জন্যও প্রস্তুত হয়ে যান। 

সৌভাগ্য এভাবে নিজের ঘরে এসে 
ধরা দেয়- ভেবে আমার আরবিপ্রেমিক 
মনে নতুন চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো । 

তিনি নিজের পাঠদান শুরু করলেন 
দারুল উলুমে । প্রতিদিন যা পড়াতেন, 
তা লিখে আনতেন। আরবিতেই 
পড়াতেন। তার পাঠদান পদ্ধতি ছিল; 
যে শব্দটি শেখাতেন তার অর্থ 
প্রয়োগসহকারে বুঝিয়ে দিতেন। 
তারপর একেকজন ছাত্রকে দিয়ে 


নভেম্বর'১৯ 


কিছুদিন পর উস্তাদ আমিন মিসরি 
(রহ.)-এর অনুভব করলেন যে, 
ছাত্রদের মাঝে নানান মেধা ও স্তরের 
ছাত্র আছে, সবাইকে ১.২ ২০৮-এর 
স্তরের ছাত্রদের সাথে পড়ানো ঠিক 
হবে না। তাই তিনি ছাত্রদেরকে 
যোগ্যতা হিসেবে তিন ভাগে ভাগ 
করলেন। আমাকে রাখলেন দ্বিতীয় 
ভাগে । ফলে আরও তিনজন অতিরিক্ত 
সিরিয়ান উত্তাদের সানিধ্য লাভের 


আ 

কীভাবে মঞ্চে বক্তৃতা দেবে। আমি 
আমার দেশীয় স্টাইলে মুখস্থ করা 
বক্তৃতাটি পড়া শুরু করলাম। একটু 
শুনেই তিনি আমাকে থামিয়ে দিলেন । 
বললেন, এভাবে বক্তৃতা করে না। 
এসো, আমার সাথে দীড়াও। তারপর 
তিনি নিজের ডান পা আগে এবং বাম 
পা একটু পেছনে রেখে বললেন, 
এভাবে আমার মতো করে দীড়াও । 
এভাবে দীড়ালে নিজের মধ্যে একটা 


সুযোগ হলো। তারা হলেন, উস্তাদ 


আত্মবিশ্বীস তৈরি হয়। তারপর তিনি 


আহমদ আল-আহমদ, উস্তাদ আবদুল 


একেকটি বাক্য আমাকে দিয়ে বলাতেন 
এবং বলতেন, ওভাবে নয় এভাবে 


___10 আত্তান্তহীদ ৪৩ 


শি।ক্ষা।_-।সং।স্ক।তি 


বল। তারপর বাক্যটি কিছুক্ষণ ভরাট 


সেটি ছিল তার একান্তই নিজস্বায়িত 


কণ্ঠে উচ্চারণ করাতেন এবং যতক্ষণ 


অঙ্গন, অন্য এক পৃথিবী । 


আমার স্বর ও বাচনভঙ্গিতে কাক্ফিত 
ত্রা অর্জিত হত না, ততক্ষণ পর্যন্ত 
ওই বাক্যটিই আওড়াতে থাকতেন । 
রবার বলাতেন। এভাবে তিনি 
বক্তৃতা করার পদ্ধতি অনুশীলন 
করিয়েছেন। যথারীতি আমি তার 
নির্দেশিত ঢঙে বক্তৃতা করলাম । শ্রম ও 
শীলনের টাটকা ফলাফল দেখে তিনি 
চমকিত হয়েছিলেন এবং আমাকে 
সাধুবাদ জানিয়েছিলেন উচ্ছ(সিতভাবে । 
একজন বড়মাপের শিক্ষক সম্পূর্ণ 
কৈশোরে নেমে এসে একজন ছাত্রকে 


একবার সমস্তভবত “তানাফুরুল হুরুফ'- 


পারবে, আমি তাকে পুরস্কৃত করব । 
শ্রেণিতে বড় বড় স্বাস্থ্যবান ছাত্র ছিল 
একে একে সবাই গিয়ে তার মুষ্টি 


এর ব্যাখ্যা করছিলেন আমাদের 
সামনে । বুঝাচ্ছিলেন যে, একটি বাক্যে 
একই ধরনের অনেকগ্তলো হরফ 
এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়, 
যাতে উচ্চারণ-জাটিল্য সৃষ্টি হয়। 
এবার তাকে উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি 
স্পষ্ট করতে হবে। দেখুন, কি 
চটকদার উদাহরণ দিলেন। এক 
জেলের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বললেন, 
জেলের গ্রাম্য ভাষায় নৌকাকে বলে 
এঞ্ঠ যে শব্দে তিনটি কাফ আছে। 


হাতে-কলমে গড়ার যে প্রয়াস আমি 
তার ভেতর লক্ষ্য করেছি, তা মনে 
করলে আমি উদ্বেলিত হয়ে ওঠি 


একবার জেলেটি নৌকায় চড়ে মাছ 
ধরার জন্য বের হয়েছে । তখন দেখল 
আরেক লোক হুবহু তার মতো একটি 


এখনও । সে সময় আমার তরুণ 
করে নিয়েছিলেন । 

অন্যদিকে উত্তাদ আবদুল হামিদ 
হাশেমি ছিলেন সুদর্শন, হাস্যোজ্জল ও 
রসপ্রিয় টগবগে যুবক । তিনি কোনো 
দিন কোনো কিছু লিখে আনেন নি। 
বরং তিনি ছাত্রদের সাথে খোশগল্প 
করে ও হাস্যরস মিশিয়ে আরবি 
শেখাতেন। কখনও কখনও ব্ল্যাকবোর্ডে 
কুরআনের কোনো আয়াত অথবা 
কোনো হাদীস অথবা আরবি সাহিত্যের 
চমতকার কোনো বাক্য লিখে দিতেন 
তারপর তার 


তার ব্যাখ্যা করতেন। আরবি উচ্চারণ 
ও বাচনভঙ্গির অনুশীলনও করাতেন 
মাঝে-মধ্যে পাঠদানের মাঝখানে হঠাৎ 
করাতেন। ব্ল্যাকবোর্ডে যে বাক্যটি 
লিখেছেন, সে সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন। 
অবতারণা করতেন চমক-জাগানো 
রসকথার । ছাত্রদেরকে বোঝানোর যে 
নিজস্ব আঙ্গিক তিনি রচনা করেছিলেন, 


নভেম্বর”১৯ 


নৌকায় চড়ে মাছ ধরার জন্য সাগরে 
জাল ফেলেছে । তখন জেলেটি ওই 
লোকটিকে লক্ষ করে দুইটি কবিতা 
বলল, 
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এ গে গও 
ষোলটি কাফ-বিশিষ্ট এই কবিতাটি 
তিনি বোর্ডে লিখলেন। তারপর 
ত্রদের একজন একজন করে পড়ার 
জন্য ডাকতে লাগলেন। একেকজন 
ত্র আসে, পড়তে যায়, কিন্ত পড়তে 
গিয়ে আটকে যায় । তখন অন্য ছাত্ররা 
হেসে ওঠে । সে কি হাসির হল্লা! বল 
যায়, হাসির হিল্লোও । 
এভাবে তীর পাঠদান ছিল হাস্য-রসে 
ভরা, আনন্দে-উদ্দীপনায় টইটম্বুর 
আমরা সবসময় তীর পাঠদানের 
মুহূর্তটির জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতাম 
একদিন কি হলো, তিনি তার হাত 
মুষ্টিবদ্ধ করে ছাত্রদের কাছে চ্যালেঞ্জ 
দিলেন, 'যে আমার মুষ্টি খুলতে 


খোলার আপ্রাণ চেষ্টা করল। কিন্তু 
কেউ পারল না। সবাই বিফল 
মনোরথে ফিরে এল । শেষে আমাদের 
এক সহপাঠী ছিল, তার নাম আবদুর 
রাজ্জাক মুরাদাবাদি (যিনি পরে মদিনায় 
হিজরত করেছিলেন এবং সেখানেই 
তার ইন্তেকাল হয়েছে।) অত্যন্ত 
স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী যুবক ছিলেন। 
তিনি কারো কাছে হারতেই শিখেন 
নি। চ্যালেঞ্জ নিয়েই তিনি সামনে 
গেলেন। জোর দিয়ে খুলতে চেষ্টা 
করতে লাগলেন উস্তাদের মুষ্টি । 
উত্তাদও শক্ত করে মুষ্টি ধরে আছেন। 
সমবেত সবাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, 
মুষ্টিখোলার তুমুল যুদ্ধ চলছে। উত্তাদ- 
শাগরিদ উভয়ের চেহারার রং লালচে 
বর্ণ ধারণ করছে। আর এই লালচে 
চেহারায় উত্তাদকে চমতকার লাগছে- 
আরব বলেই কথা; তাদের অদ্ভুত ফর্সা 
রং স্বীয় লাবণ্যের কথা মনে করিয়ে 
দেয়। কিন্তু তিনিও মুষ্টি খুলতে 
পারলেন না। শেষে উত্তাদ বললেন, 
চল, আমি তোমাকে একটু সহযোগিত 
করি। এই বলে তিনি মুষ্টিবদ্ধ 
আষ্ট্ুলগুলোতে একটু ফাক করলেন, 
সামান্য টিল দিলেন। ফলে আ্ুলগুলো 
এতটুকু ফাক হলো যে, যাতে অন্য 
আঙুল প্রবেশ করানো যায়। এবার 
তিনি আবদুর রাজ্জাককে বললেন, 
“আপনি যদি একটি আঙুল এখানে 
প্রবেশ করান, তাহলে আপনার জন্য 
মুষ্টি খোলাটা সহজ হয়ে যাবে হয়তো! 
কথা শুনে আবদুর রাজ্জাক যুদ্ধজয়ের 
নেশায় উন্মুত্ত হয়ে ওঠেন। ফস করে 
নিজের আঙুল ঢুকিয়ে দিলেন উত্তাদের 
মুষ্টিতে। আর তখনই উস্তাদ সাথে 
সাথে নিজের আউ্ুলগুলো শক্ত করে 
গুটিয়ে নিলেন, মুষ্টিকে শক্ত করে 
ফেললেন। মাঝখানে আটকা পড়ল 
আবদুর রজ্জাকের আঙ্ল। এবার 
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খুলবে, উল্টো নিজের আঙুল ছাড়ানোর 


কোনো না কোনো আরবি অনুচ্ছেদের 


আমি খুব জোর দিতাম । সেটা হলো, 


ব্যবেচ্ছেদ করতেন, বিশ্লেষণ করতেন। 


জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন। টানাটানি 


নানা আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে 


কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে শব্দের ব্যবহার 
ও ব্যবহারবিধি দেখানো । কখনও 


হ্যাচকাহেচকি চলছে বিস্তর- যে 


দিতেন। আর এভাবেই আরবি লেখার 


ন 
নাটকীয় এক তুলকালাম কাণ্ড! তখন 


ও বলার অনুশীলন করাতেন। 


কখনও আরবি প্রবাদ-প্রবচন ও 
বাগধারা দেখিয়ে শব্দ-বাক্যের বিশ্লেষণ 


প্রথম প্রথম তাদের পাঠদান দারুল 


কুটিকুটি! শেষ পর্যন্ত আবদু রাজ্জাক 
পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলেন । 
তখন উস্তাদ তার আঙুলটি ছেড়ে 
দিলেন। এককথায় তিনি রুচিশোভন 
হাস্যরসের ভেতর দিয়ে একটা 
আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করতেন এবং 
করে তোলতেন। 

আল্লাহ তাআলা উভয় উত্তাদকে উত্তম 
থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন 
তারা আরবির প্রতি আমাদের অনুরাগী 
করে তোলার জন্য সীমাহীন চেষ্টা 
করেছেন। আজ যখন কোনো আরব 
দেশে আরবিতে কথা বলি, বক্ৃত 
দেই, অথবা প্রবন্ধ পাঠের সুযোগ হয়, 
তখন সাধারণত লোকেরা তীক্ষম 
কৌতুহলরঞ্জিত চোখে আমার দিকে 
থাকায় এবং জিজ্ঞেস করে, “আপনি কি 
মিসরে বা সৌদি আরবে পড়ালেখা 
করেছেন? যখন আমি এই উত্তর দিই, 
“আমার সম্পূর্ণ আরবি এবং দ্বীনি শিক্ষা 


উলুম নানকউড়ার একটি হলে হত। 
পরে সুল হাসপাতালের সামনে একটি 
স্কুলে স্থানান্তর করা হলো। আর 
আমরা আসরের পর সেখানে গিয়ে 
প্রায় এক ঘণ্টা অনুশীলন করতাম । 


আরবি সাহিত্যের পাঠদান 

ছোটবেলা থেকেই সাহিত্য ও কবিতার 
প্রতি ছিল আমার বিশেষ আগ্রহ ও 
অনুরাগ। এ কথা মাদরাসার 
দায়িতুশীলদের জানা ছিল। ফলে 
শিক্ষক জীবনে আমাকে যে শ্রেণির 
নাহু-সরফ-ফিকহের কিতাব দেওয়া 
হত, তার ঠিক উপরের শ্রেণিতে থাকত 
আরবি সাহিত্যের কিতাব। 

এরই ধারাবাহিকতায় আমাকে 
মাকামাতে হারিরি পড়ানোর দায়িতৃ 
দেওয়া হলো। এই কিতাবের 
কষ্টকল্লিত অন্ত্যমিল ও অনুপ্রাসের প্রতি 
আমার তেমন আকর্ষণ ছিল না। 
আমার অনুরাগ ছিল সাবলীল গদ্যের 


লাভ হয়েছে দারুল উলুম করাচিতে ।” 
তখন তারা হতচকিত হয়ে ওঠে 
তাদের চেহারায় ফুটে ওঠে একরাজ্য 
অবিভূতি ও বিস্ময় । 


প্রতি । তবু পড়ানোর জন্য শ্রম দিয়েছি 
বিস্তর। ভালোভাবে অধ্যয়ন করে, 
পাঠপ্রস্ততি নিয়ে, ছাত্রদের পড়িয়েছি 
রণ, তাতে আরবি ভাষার বিশাল 


কিন্তু বাস্তবতা হলো, আল্লাহ তাআল 


শব্দভাণ্তার ও প্রচুর বাগধারা রয়েছে 


আমাকে আরবি লেখার ও বলার যে 


আমি পাঠপ্রস্ততি নেওয়ার সময় শুধু 


যোগ্যতা দিয়েছেন, তার প্রথম অসিল 
হলেন আমার উত্তাদ শায়খুল হাদীস 
মাওলানা সুবহান মাহমুদ সাহেব 
(রহ.)-এর সচেত ও সপ্রাণ দীক্ষা ও 


“সুরাইশি” ও ইিযাফাত'র মতে 
ব্যাখ্যাগ্ন্থগুলো দেখে তৃপ্তির ঢেকুর 
নেই নি, বরং অতলস্পর্শী 


করতাম। 

এছাড়াও “দিওয়ানুল মুতানববী', “সবয়ু 
মুয়াল্লাকা' এবং “দিওয়ানুল হামাসা* 
খুব আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে 


পড়িয়েছি। “মুতানব্বি'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ 
“আকবরি", “সবযু মুয়াল্লাকা' ও 
“দিওয়ানুল হামাসা'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ 
“যুযনী' তো আলাদাভাবে আমার 


অধ্যয়নে ছিল। আর “হামাসা*র সাথে 
আমি “মাফদলিয়্যাত'ও অধ্যয়ন করার 
চেষ্টা করতাম, যেন সে-সময়ের 
কবিতার গতিধারা বুঝতে সক্ষম হই। 

“মাকামাত' পড়ানো শুরু করার পূর্বে 
আমি যখন আরবি সাহিত্যের পরিচিতি 
সম্পর্কে বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করা 
শুরু করি, তখন একটি তল্ত আমার 
চোখে পড়ল: আরবি সাহিত্যের মূল 
স্তম্ভ চারটি | যথাক্রমে : ১. ০০৪১৬ 
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এবার নেমে পড়ি এ গ্রন্থগুলো 
অধ্যয়নের অভিযানে । উপর্যুক্ত 
্রন্থসমূহের তৃতীয় ও চতুর্থট দারুল 
উলুমের গ্রন্থাগারে তখন ছিল না; প্রথম 
দু'টি অবশ্যই ছিল। সময়-সুযোগ 
মতো আমি সেসব পড়ে দেখতাম; 
তবে খুব গভীরাশ্রয়ী পাঠ নয়; যাকে 


শব্দবিশ্লেষণের জন্য রীতিমতে 


বলে “'আমোদে অধ্যয়ন” ঠিক 


যুগোপযুগী শিক্ষাপদ্ধতি। তিনি 


অভিধানের দারস্থ হয়েছি বারবার 


আমাকে শুধু আরবির নিয়ম-কানুন 


জরুরি তত্ুগুলো খাতাবন্দিও করেছি 


শিখিয়ে তৃপ্তিবোধ করেন নি, বরং 
আরবি লেখার প্রতিও প্রচণ্ড তাগিদ 


তাই বলে ছাত্রদের সামনে সবকিছু 
উগরে দিয়েছি এমন নয়, বরং তারা 


দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় অসিলা হলো 


যতটুকু হজম করতে পারবে, ততটুকুই 


সিরিয়ার উস্তাদদ্ধয়, যারা প্রতিদিন 
নভেম্বর'১৯ 


বলেছি। তবে একটি বিষেয়র প্রতি 


সেরকম। 
এছাড়াও গ্রন্থাগারে ছিল, 4৫ | 
4:১১: । সেটি উপরোক্ত দুটির 


তুলনায় আমার হৃদয়ে দাগ কাটল 
বেশি। “ইকদুল ফরীদ'-এ সন্নিবেশিত 
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হয়েছে সময়ের সেরা আরবি গদ্য ও 
কবিতা এবং অনবদ্য ভাষণের বিশাল 
র, যা ছিল পাঠকহদয় মাতিয়ে 
তোলার মতো । সঙ্গত কারণেই আমি 
খুব একাগ্রচিত্তে তা অধ্যয়ন করতাম । 
আরবি ভাষা-সাহিত্যের পুঁজিসংগ্রহের 
ক্ষেত্রে এ গ্রন্থের বিশাল ভূমিকা রয়েছে 
আমার জীবনে 
ভাষারীতি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় । রীতি ছাড়া ভাষা চলে না, ভাষা 
গড়ে ওঠে না। ভাষারীতির ওপর 
আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুযুতীর 
একটি প্রোজ্বোল গ্রন্থ আছে, নাম: 
৯)।। সেটিও দারুণ লাগল আমার 
কাছে। সেটি অধ্যয়ন করেও উপকৃত 
হয়েছি অন্যরকম । একসময় ফুটপাথ 
থেকে কিনে নিয়ে আসি ইবনে 
রশিকের ৷ আর ইবনে হিলাল 


আমাদের মাদরাসাগুলোতে এটি খুব 


ভাষা কীভাবে স্বাগত জানিয়েছে। 


সুন্দরভাবেই হয়ে থাকে। সাধারণত 


অনুরূপভাবে পদ্যের ব্যাপারে বর্ণনা 


শিক্ষাবর্ষের আকাজিকফিত রাঙা প্রভাতে 
যখন কোনো কিতাবের পাঠদান আর্ত 
হয়, তখনই শিক্ষকগণ ভূমিকাস্বরূপ 


সংশ্লিষ্ট তত-উপাত্তগুলো গুছিয়ে বর্ণনা 
করেন। 

মাদরাসায় নভুক্ত নানান বিষয়ের 
ভূমিকাসভভার থাকলেও আরবি 


সাহিত্যের ওইরকম সুবিন্যত্ত ও সমৃদ্ধ 
কোনো ভূমিকা আমি পাই নি। 
ভূমিকাস্বরূপ যা বিধৃত হয়েছে তা 
আমার মনে তেমন দাগ কাটে নি। 
বলতে ইচ্ছে করে, অনুসন্ধিৎসু মনের 
ক্ষুতৎপিপাসা তেমন মেটে নি তাতে। 

ভাবলাম, একটি খদ্ধপ্রাণ ভুমিকা আমি 
নিজেই লিখে ফেললে কেমন হয়, 
যাতে আমি উপরোল্লিখিত গ্রস্থসমূহের 


আসাকিরের ৩:০৬ ১৮৩ । দারুণ 
সুস্বাদু দুটি গ্রন্থ। পড়েছি আর 
অনাস্বাদিতপূর্ব স্বাদে শিহরিত হয়েছি_ 
মনে পড়ে এখনও | 
এসব ছিল প্রাচীন ও ক্লাসিক আরবি 
সাহিত্যের বই। আধুনি আরবি 
সাহিত্যের প্রতি ছিল আরও হৃদয়- 
উপচে-পড়া উদগ্ধ আগ্রহ। গ্রহণযোগ্য 
রবি সাহিত্যিকের রচনা যখনই 
পেয়েছি, উপকৃত হওয়ার চেষ্টা 
করেছি। বিশেষ করে সাইয়েদ আবুল 
হাসান আলী নদবী, শাকিব 
রসালান, আব্বাব মাহমুদ আক্কাদ, 
মানফালুতী ও মুস্তফা সিবায়ী প্রমুখের 
রচনা গভীর আগ্রহের সাথে পাঠ 


সারনির্যাস তো সন্নিবেশিত করবই, 
উপরন্ত আরবি সাহিত্যের নানান শাখা- 
প্রশাখার পরিচয় ও ইতিহাসও স্থান 
পাবে বীর্ষবান এক ধারাভাষ্যে । 

ইচ্ছা, সংকল্প অতঃপর সম্যক প্রস্তুতি; 
এভাবে কাজটি শুরু করে দিলাম। 
প্রচণ্ড আগ্রহ ও অন্তর্গত আবেগ নিয়ে 
আরবি ভাষায় একটি ভূমিকা লিখলাম । 
ভূমিকাটাকে আমি নানা আঙ্গিকে 


দিয়েছি যে, এর শুরুটা কীভাবে 
হয়েছিল? অতঃপর পদ্যের বিভিন্ন 
প্রকারের পচিয়ও প্রদান করা হয়েছে, 
যাতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে দীর্ঘ কবিতা, 
প্রেমকাব্য এবং রণসঙ্গীত ছাড়াও 
স্পেনের 'মুশাহাত' (তথা স্প্যান 
গীতিকাব্য)'র পরিচয়ও। আর আরব 
কবিদের বিভিন্ন স্তর যেমন জাহেলি 
যুগের কবি, মুখদারামি (ইসলাম ও 
জাহেলি উভয় যুগের কবি), ইসলাম 
যুগের কবি এবং তৎপরবর্তী কবিদের 
পরিচিতি ও তাদের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের 
কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে এ 
ভূমিকাটি একটি বড় গ্রন্থের রূপ নেয়। 


সংযোজন-বিয়োজনও করে যাচ্ছিলাম 
এমন মুহূর্তে একটা সুন্দর কাকতাল 
ঘটল। একদিন খবর পেলাম, হযরত 
মাওলানা আবুল হাসান আলি নাদবি 
করাচী তাশরিফ এনেছেন। খবরটা 
পেয়ে ভেতরে একটা অন্যরকম আনন্দ 
খেলে গেল। ভাবলাম, এই সুযোগে 
র এ ক্ষুদ্র প্রয়াসের কথা হযরতকে 
জানাব এবং পারলে একটু সংশোধনের 


সাজাবার চেষ্টা করেছি। আদবের 


জন্য বিনয়ের সাথে আরজ করব। 


সংজ্ঞা, নামকরণের রণ, 


তিনি অন্তত এতে একবার দৃষ্টি 


আলোচ্যবিষয় ও লক্ষ্য-উদ্েশ্য উ 
করার পাশাপাশি আদবকে গদ্য ও 
পদ্য” দু'প্রকারে ভাগ করে গদ্যের 


বুলালেও তা আমার জন্য বড়ই 
সৌভাগ্যের ব্যাপার হবে। 
উদ্দীপ্ত এক তাজা মন নিয়ে আমি বের 


বিভিন্ন প্রকারও উল্লেখ করেছি। সেই 


করেছি এবং উপকৃত হয়েছি নানা 
নিরিখে, নানা আঙ্গিকে । 


আরবি সাহিত্যের ভূমিকা 
যেকোনো শান্তর পাঠদানের ক্ষেত্রে 


সাথে আদবের বিভিন্ন শাখা, যেমন- 


হলাম তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য 
গিয়ে উপস্থিত হলাম তার কাছে। তিনি 


কথোপকথন, বক্তৃতা, চিঠি, 


পরম সহদয়ভাবে আমার পাগুলিপি 


গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদি 


দেখলেন এবং আমার যতটুকু মনে 


বিষয় অন্তর্ভক্ত করা হয়েছে। 


পড়ে, যথেষ্ট উৎসাহিতও করেছিলেন 


প্রায়োগিক উদাহরণ দিয়ে দেখানো 


তিনি একজন কর্মবীর, শশব্যস্ত মানুষ 


একটি অগ্রগণ্য বিষয় হলো, তার 


হয়েছে যে, প্রত্যেকটি শাখায় সময়ের 


সংজ্ঞা, আলোচ্যবিষয়, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য 


কর্মসূচির তালিকা দীর্ঘ প্রতিটি মুহূর্ত 


পরিক্রমায় কী কী পরিবর্তন সাধিত 


এবং সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা। 
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উম্মতের জন্য উৎসর্গকরা একজন 


হয়েছে, এবং পরিবর্তগ্তলোকে আরবি 


ব্যক্তিত্ব । মনের কোণায় সুপ্ত বাসনা 


4 আত্তাত্তহীদ ৪৬ 


শি।ক্ষা।_-।সং।স্ক।তি 


থাকলেও আমি তার ব্যস্ততার দিকে 


ছাত্রদের পক্ষ হয়ে আরবি বক্তৃতা 


লক্ষ্য করে অভিমত ইত্যাদি লেখার 
আবেদন করি নি। তিনি যে একটু 


দেওয়ার দায়িতুটা আমার ওপরই 
বর্তাত। মনে হত, এ বিষয়ে আমার 


নজর বুলিয়েছেন, বরকতের জন্য 


ওপর তাদের আস্থা ছিল অখণ্ড ও 


এটাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এরপর যে 
মর্মান্তিক ঘটনাটি আমার পেছনে ধেয়ে 
আসছিল, সেটা মনে পড়লে এখনও 
সারা শরীর শিউরে উঠে। 

ফিরতি পথে চড়লাম এক টেক্সিতে। 
সাথে ছিল এক প্রিয়ভাজন | তার সাথে 
ছিল বেশকিছু মালপত্র। ঘরে পৌছার 
পর তার সরঙ্জামাদি নামানোয় ব্যস্ত 
হয়ে পড়ায় গাড়ীর পেছনে রাখা আমার 
ফাইলের কথা একেবারেই ভুলে 
গেলাম ৷ ফাইলটা টেক্সিতে রয়ে গেল, 
টেক্সি চলে গেল। টেক্সি নাগালের 
বাইরে চলে যাওয়ার পর আমার 
ফাইলের কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু 


অদ্ভুত! দারুল উলুমে কোনো আরব 
মেহমান আসলে তার উদ্দেশ্যে স্বাগত 
বক্তব্য দেওয়ার দায়িতু আমাকে 
দেওয়া হত। ওই সময় ১৩৮২ 
হিজরির জুমাদাল উলা মোতাবেক 
১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে সিরিয়ার 
প্রসিদ্ধ আলেম শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ 
আবু গ্ুদ্দাহ পাকিস্তানে সর্বপ্রথম 
আগমন করেন। 

আমার আব্বাজান (রহ.) সিরিয়া 
সফরকালে হযরতের সাথে সাক্ষাৎ 
করেছিলেন। তখন তিনি সেখান থেকে 
আমাদের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন 
তাতে তিনি শায়খের ভূয়সী প্রশংসা 


তখন আফসোস ছাড়া আর কিছুই 
করার ছিল না। টেক্সির খোজে আমি 


করেছিলেন। 
শায়খের পাকিস্তানসফরকালে তার 


সাধ্যের সবকিছুই করেছি; সম্ভবত 


সানিধ্যে কিছু সময় কাটানোর সৌভাগ্য 


পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিও দিয়েছিলাম; কিন্ত 
এর কোনো সন্ধান আর পাওয়া যায় 


হয়েছে আমার । তার গুণ-জ্ঞানে ভরাট 
বিশাল ব্যক্তিতের স্পর্শ পেয়ে আমি 


নি। তাকদিরে যা ছিল তাই হলো । 
আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে তো আর কিছুই 
হয় না। তখন ফটোকপি ও 
কম্পিউটারের প্রচলন তেমন হয় নি। 
পাণ্ডুলিপি আলাদা করে কপি রাখার 
ব্যবস্থা আর কী হবে? সুতরাং 
দীর্ঘদিনের সাধনা এক নিমিষেই শেষ 
হয়ে গেল। হয়ত এই রচনাটা 
জনসম্মুখে না আসাটাই আল্লাহ 
তাআলার ইচ্ছা ছিল। আর নিশ্চয় 
এতেই নিহিত ছিল কোনো কল্যাণ, 
অন্যকোনো বড় প্রাপ্তি। মুমিনদের জন্য 
এটাই বড় সান্তনা । 


আরবি বক্তৃতা 

সিরিয়ান শিক্ষকদের পক্ষ থেকে, 
বিশেষ করে উত্তাদ আহমাদুল 
আহমাদের পক্ষ থেকে আমার প্রতি 
অপত্যপ্লেহের একটি নিদর্শন ছিল, 
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তার ভক্তই হয়ে গেলাম। তিনি যখন 
দারুল উলুম আগমন করলেন, তখন 
যথারীতি তার উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য 
দেওয়ার দায়িতুটা আমার উপর ন্যস্ত 
হয়। আমি বক্তৃতায় তাকে স্বাগত 
জানানোর পাশাপাশি দারুল উলুম 
দেওবন্দ-প্রতিষ্ঠার শ্বাসরুদ্ধকর 
প্রেক্ষাপট এবং ভারতের উলামায়ে 
কেরামের বর্ণবহুল দীপ্তিমান অবদানের 
কথাও উল্লেখ করেছিলাম উদ্বেলিত 
এক আবেগে । পরবর্তী সময় শায়খ 
দারুল উলুম করাচির “পরিদনর্শবহি*তে 
আমাকে সাহস যোগানোর লক্ষ্যে কিছু 
প্রশংসাবাক্য লিখেন, 
এ॥| ও অল তি ২৮৯৯ ৩৮ ৩৮5 আপ 
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“ভাই তাকি উসমানি, যাকে আমি 
কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসি, 
তার আরবি ভাষার পাগ্ত্য এত উষ্ট 
পর্যায়ের যে, তিনি আরবি 
তাদের দুর্লিতার কথা স্পষ্ট করে 
। 

আমার ব্যাপারে শায়খের এই 
পর্যবেক্ষণ ছিল নিশ্চতভাবেই একজন 
নগন্য ছাত্রকে উৎসাহিত করার 
নামান্তর । সেই উৎসহপ্রদানে তিনি 
একটু “বাড়ি বলা'কেও খারাপ কিছু 
মনে করেন নি; বরং স্বাচ্ছন্দ্যবোধ 
করেছেন। এই সফরে তার সাথে 
আমার এক নির্মল আন্তরিকতা গড়ে 
ওঠেছিল। তিনি যেখানেই যেতেন 
আমি সাথেই থাকার চেষ্টা করতাম। 
তার আরবি বক্তৃতাগুলো উর্দু অনুবাদ 
করে দিতাম । এভাবে তার জ্ঞানভাপ্তার 
থেকে উপকৃত হওয়ার উচ্ছল ধারা 
বয়ে চলল কিছুদিন। ছায়ার মতোই 
লেগে আছি তার সাথে। তিনি 
রবিতে বক্তৃতা দেন, আমি উর্দুতে 
তরজমা করি। একপর্যায়ে তিনি 
আমাকে বললেন, ০৩৭ ২৯ ৬৩ ৯] 
(তুমি যদি আপেল হতে, তোমোকে 
আমি খেয়ে ফেলতাম)। 

এরপর তিনি আমাকে ১৬২ 
১৬৩১১ ভোরত ও পাকিস্তানের 
আপেল) উপাধিতে ভূষিত করেন। 
এমনকি তিনি নিজের একটি কিতাবে 
শ-/-এর টীকায় আমার নামের 
পাশে এই উপাধিটিও উল্লেখ 
করেছিলেন। 

তীর প্রকাশমান আত্মজীবনী থেকে 
অনূদিত 
মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


* আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:১৮৫ 
২ রোয়েদাদে দারুল উলুম দেওবন্দ, পৃ. ২৬ 


77. আত্তার্তহীদ ৪৭ 


মুহিউস সুন্নাহ শায়খ মাহমুদুল হাসান 
(দা.বা.)-এর জামিয়া পরিদর্শন 


বিশ্ববরেণ্য আধ্যাত্মিক রাহবার, হাকিমুল উম্মত হযরত 
মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর সর্বশেষ 
খলীফা, মাওলানা শাহ আবরারুল হক (েহ.)-এর বিশিষ্ট 
খলীফা ও যাত্রাবাড়ি মাদরাসার মুহতামিম মুহিউস সুন্নাহ 
শায়খ মাহমুদুল হাসান (দো. বা.) গত ২৩ সেপ্টেম্বর'১৯ 
(সোমবার) জামিয়া পরিদর্শন করেন। ওই দিন বাদে এশা 
জামিয়ার জামে মসজিদে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে হযরত 
গুরুত্বপূর্ণ নসিহত পেশ করেন। বয়ানের শুরুতে হুজুর 
জামিয়ার প্রয়াত মুরব্বিগণের স্মৃতিচারণ করে বলেন, হযরত 
হাজি সাহেব হুযুর (রহ.), হারুন ইসলামাবাদী (রহ.) 
প্রমুখের সঙ্গে আমার আত্মার সম্পর্ক। এই সমস্ত আল্লাহর 
ওলিগণ দুনিয়াতে নেই। আল্লাহর অলীগণের কবর জিয়ারত 
করলে ইলমে নূর সৃষ্টি হয়। তাই শত ব্যস্ততার মাঝেও 
তাদের জিয়ারতে ছুটে এসেছি। কারণ কোন জিনিষের প্রতি 
গভীর ভালবাসা থাকলে শত ব্যস্ততার মধ্যে ও কাজটি 
সমাধা করা যায়। ছাত্রদের গুনাহমুক্ত জীবন-যাপনের প্রতি 
উদ্ুদ্ধ করে হুযুর বলেন, ছাত্র ভাইদের ওয়াদা করতে হবে, 
আমরা কোন গুনাহ করবো না। গুনাহ না করলে আল্লাহ 
তাআলার পক্ষ থেকে ইলমে লাদুনী আসবে ইন শা আল্লাহ। 
ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করে এই মহান 
ব্যক্তিত বলেন, ছাত্রদের মূল দায়িতৃ হলো ভালোভাবে ইলম 
অর্জন করা, আর এই ইলমে পরিপূর্ণতা আসার জন্য 
অন্যকে শেখাতে হবে। নিজেও ইলম অনুযায়ী আমল 
করতে হবে। অন্যকেও আমলের দাওয়াত দিতে হবে। 
কারণ যে আমলের দাওয়াত অন্যকে দেওয়া হবে তা ছেড়ে 
দেওয়া নিজের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়। পরিশেষে 
হুজুর বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতে এবং 
শেষরাতে মহান আল্লাহর দরবারে নিজকে সঁপে দিতে 
ছাত্রদের বিশেষভাবে আহবান জানান। পরে জামিয়া 


নভেম্বর'১৯ 


সিনিয়র উত্তাদগণের সঙ্গে দাওয়াতুল হকের বিভিন্ন বিষয়ে 
হযরত মত বিনিময় করেন। 


পরীক্ষা পরবর্তী জামিয়ার দরস প্রদান শুরু 

১৪ নভেম্বর (সোমবার) হতে জামিয়ার সকল বিভাগে 
পুরোদ্যমে দরস প্রদান শুরু হয়েছে। কওমি মাদরাসার 
সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সফর মাসের প্রথম সপ্তাহে জামিয়ার 
প্রথম সাময়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরীক্ষা পরবর্তী 
তিন দিনের সংক্ষিপ্ত ছুটি কাটিয়ে ছাত্ররা নির্ধারিত সময়ে 
মাদরাসায় উপস্থিত হয়েছে । যাতায়াতের পথে কোন ধরনের 
দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়নি। প্রথম দিনের দরসে 
ছাত্রদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। তারা নব 
উদ্যমে পরীক্ষাপূর্ব সময়ের মতো পাঠ চালিয়ে যাওয়ার 
প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে। এদিকে জামিয়ার শিক্ষা বিভাগ 
থেকে পরীক্ষাপূর্ব সময়ের মতো প্রতিদিনের দরসকে 
ভালোভাবে আত্মস্থ করার নিমিত্তে তাকরারের প্রতি 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং ছাত্রদের উপস্থিতি সুনিশ্চিত 
করার লক্ষ্যে দায়িতৃশীল উত্তাদগণকে তদারকি করার 
পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। 


বিশেষ দ্ুআর আবেদন 
গত কিছুদিন যাবৎ জামিয়ার প্রধান পরিচালক ও শায়খুল 
হাদীস আল্লামা আবদুল হালীম বুখারী (দা. বা.) বার্ধক্য 
জনিত নানা রোগে ভুগছেন । উন্নত চিকিৎসার জন্য হুজুরকে 
চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ভারতে নেওয়া হয়। হুয়ুরের 
দুআ-মুনাজাত করা হয়। জামিয়ার কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে 
দেশবাসীর নিকট বিশেষভাবে দুআর আবেদন করা হচ্ছে। 


ভোলায় নবীপ্রেমিক শহীদদের 
জন্য বিশেষ দুআ মুনাজাত 


ভোলার বোরহানুদ্দিনে ফেসবুক মেসেঞ্জারে মহানবী (সা.) 
ও আল্লাহ তাআলাকে নিয়ে কটুক্তিকারী হিন্দু যুবক বিপ্লব 
চন্দ্র শুভর সর্বোচ্চ শাস্তি ফীসির দাবিতে আয়োজিত বিক্ষোভ 
সমাবেশ ও মিছিলে নবীপ্রেমিক তাওহীদী জনতার ওপর 
পুলিশ কর্তৃক নির্বিচারে গুলি বর্ষণে নিহত শহীদ মাগফিরাত 
কামনা এবং আহত শতাধিক মুসল্লির দ্রুত আরোগ্য 
কামনায় গত ২০ অক্টোবর'১৯ জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে 
মসজিদে বিশেষ দুআ-মুনাজাতের আয়োজন করা হয়। 
জামিয়ার পক্ষ থেকে শহীদ শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি 
গভীর সমবেদনা প্রকাশ করা হয়। 


তথ্যসূত্র: আবদুর রহমান বিন ইউনুছ 


)॥ আত্তান্তহীদ ৪৮ 


